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ময়! $ 


সুখ দ্রুঃখ ছুই তোমার ভিতরে আছে । তোমাৰ ভিভব 
থেকে কথন স্থথের প্রকাশ হয় আর কথন বা ছুঃথের প্রকাশ হয 
একই মারার বিদ্যা এবং অবিদ্যাশক্তি আছে । একই মায়ার 
জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভধ করিবারই ক্ষমতা আছে। একই মায়ার 
বদ্ধ ও মুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে । একই মায়াব ছুই শ্রেণীব 
কার্য্ের জন্য বিদ্যাও অবিদ্যা নাম । ১। 

তেতুলে পিতল ও কাসার পাত্র মাঁজিলে পরিফাঁব না হে 
বরধাত্র কূলপ্িত হব। তেতুলে কেবল স্বর্ণ ও তাত্র পবিষ্ুৃত 
হনব । এক মায়! কাহন্ধক কলঙ্কিত কে আর্‌ কাঁহীকে বী অক 
লঙ্কিত করে। ২। 


২. সব্বধন্ম নির্ণয় সার । 


সকল প্রকাঁর অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি 
অছি এ বেোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মাঁরক। সকল 
প্রকার সমাধি অবস্থাও মারিক, নির্বাণ প্রান্তিও মায়িক। ঘা 
কিছু হয়, ঘা কিছু ঘটে তাতাই মায়িক। নিব্বীণও একটা 
ঘটনা, স্রহরাং তাহাও অগারিক বলা যাঁর না। ৩। 

তুশি নিজের ইচ্ছান্সারে কাহারও প্রতি স্গেহ করিতে কিন্বা 
না করিতে পার না। তাহা বদাপি পারিতে তাহা হইলে নিজ 
শ্নেহাম্পাদর বিরহে তোমাকে অবিরত কীদিতে হইত না। 
তাহা হুইলে ভৌমাকে আর বদ্ধ জীব বলিতাম নাঁ। হারা বশতঃই 
একের অপরের প্রতি ন্নেহ হর এবং সেটা ন্নেহ বশতংই অপরের 
বিরহে কত মনোকষ্ট পাইতে হয় । ন্েহ না থাকিলে মমতা থাকে 
না। স্নেহ মারার একটা উশ্বধা। 9 

বাহা নই ভাহা আমি বোধ ও মহাত্রম, তাহাও মোহিনী মারার 
এক অপুর কৌশল | মোইহবশতঃ অসভ্যবেও সত্য বোধ হয় । ৫1 

মার! সম্ভৃত প্রতেক ভীব হইলেও সকলেই অসং নর । ৬। 

আমাদের বে প্রকাঁৰ শরীর সে প্রকার ভগবান কেন করি, 
স্নান যেমন আমরা বলিতে পারি না তজ্রপ নেই শরীরের আভ্য- 
স্তরিক ষটচক্র বে প্রকার, সে প্রকার তিনি কেন করিয়াছেন 
তাহাও আমরা বলিতে পারি না। ৭। 

একগাম্লা জলে একটা বড় ঘটা ডুবায়ে বাঁধিলে সেটা ছোট 
দেখা যাঁয়। পুথিবী রূপ গামলান্ন মায়ারপ জলে ভগবান্কেও 
ছোট দেখা যায় । ৮। 

মায়া! ত্যাগ করিতে বলিতে । অণচ মায়! জেমায় ত্যাগ 
করে নাই.। মায়া তোমার কৃতদাসের ন্তার খাটাইতেছে ॥ মায়া 





প্রথম অংশ। ৩ 


ভোঁমার ষড়রিপুর দার করির] রাখিয়াছে, ক্ষুধা তৃঝণীর দাস করিয়া! 
_ রাখিয়াছে, আত্মীয় স্বজনবর্গের দাঁদ কৰিরা রাখিয়াছে। নিদ্রাব 
দাস করিয়া রাখিয়াছে । সকল গুণ, সকল কার্যই মারার প্রশ্বধা 1 
মন যত দিন আছে ততপিন ম্লারার হাত ছাড়াইতে পাপিভেছ 
না। ৯। 
তোমার উপর মারার প্রন আহে । তাবে মায়ার গ্রন্থ 
কি প্রকারে অন্বীকার কর? মারা অঙ্গীকার করিলেও মা। 
তোমার ছাঁড়িবেন না। ১০। 
গাঢ় অন্রকারে কোন বৃহত্ডুল বস্তুই দেশিতে পাও না। তবে 
তন্মধ্যে সক্ষম কি প্রকারে দেশিবে ? গা মায়া অন্ধকারে ৃতৎ 
স্টলবস্ততষ্বই জ্ঞাত হইতে পার ন। তবে তন্মধাস্টিত লুঙ্মাৎ 
সঙ্গ ব্রহ্গতন্ব কি প্রকাতুর জানবে? €পই সঙ্াংস্ঞ্মু অক্ধকেই 
বাকি গ্রকারে দেখিবে ? ১৯১। 


আর 


রু ও দীক্ষা] 


গুরু চৈতন্ত পুরুষ । গুরুকে ইঞ্টদেব বলে। ইষ্ট ধিনি তিনি 
কথন অনিষ্ট কৰেন না । চৈতন্ত পুরুষ গুরুর প্রত্যেক উপদেশ 
চৈতগ্যমর । তিনি বাহাকে সটৈতন্য করিবেন ইচ্ছা করেন, দে 
তীর উপদেশে সটৈতন্য হন্ব। ত্র প্রকার গুরু চৈতন্যের কোন 
উপদেশই শিষ্ের অনিষ্টজনক হদ্ নাঁ। এ প্রকার গুরুর শিষোর 
প্রশ্তি্দশকল উপদেশই শিষ্যের উপকার করে; অনপকার করে 
না ।5। 

মেষপালের পণ্চাও পশ্চাৎ মেষপালক থাকে । কোন ঘেষ বিপথ- 


৪ সর্ব্ধর্ধ্ম নির্ণয় সাঁর। 


গামী হইলে তিনি তাহাকে ধরিয়! প্রকৃত পথে চালাঁন। গুরু 
শিষ্যপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালকের স্তায় থাকেন। তাহাদের 
কৈহ বিপথগামী হইলে তিনি টেনে এনে প্রক্কত গন্তব্য পথে 
চালান্‌। ২। 

সমৃদ্রে রত্ব আছে তুমি জানিলেও তুলিতে পার না, তুমি রত্ব 
তুলিতে জান না, নিজে তুলিতে গেলে সেই রত্ৰীকরে ডুবে মরিবে, 
কিদ্বী কোন হিংস্র জলজন্ত তোমাকে খেয়ে ফেলবে । মরিবে 
অথচ রন পাবে না। তাহার বড় বড় তরঙ্গ দেখে তোমার 
তাহাতে ডুবিতেই সাহস হবে নাঁ। ভবসাগরে জ্ঞান রত্র আছে, 
তোমার দয়াময় গুরুদেব যদি তোমাকে তুলে এনে দেন তাহ। 
হইলেই তুঘি তাহা পাবে । গুরুর শরণাপন্ন হও, আর তোমাকে 
জ্তান রত্বের জন্য ভাবিতে হইবে নাঁ। ৩। 

অচৈতন্ত পুরুষ গুরু হবাঁর যোগ্য নন। তীহার উপদেশ কথীয় 
জ্ঞান চৈতন্য ও হয় না | ৪। 

মহাপ্রভ শ্রীচৈতগ্ঘদেব যখন গৃহস্থ ছিলেন তখন তিনি 
গৃহস্থ কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হন নাই। তাহার গুরু সন্যাসী 
ঈশ্বর পুরী ছিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরেই উপযুক্ত সন্ধানী গুরুর 
নিকট দীক্ষা। গ্রহণ করা উচিত । ৫। 

নান! প্রকার বিদ্যা শিক্ষার শক্তি প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই 
আছে ১কিন্ত নান। শুকর বিদ্য। শিল্দকেক কাছে বিন্দণ ব্যতীত 
হয় না। শিক্ষার দ্বার! একের বিদ্যা অপরে লাভ করিতে পারেন। 
শিক্ষা দ্বারা এক জন নিজের বিদ্যা অপরকে দিতে পারেন*অথচ 
পিলে নিজের বিদ্যা কমে না। ৬। 

ধাহারু ভিতরে বিদ্যা শক্তি আছে, বিনি বিদ্বান তিনিই 


প্রথম অংশ । এ 


অবিদ্যাবান্কে বিদ্যা পিতে পারেন । তোমার বিদ্যা নাই 
অপর এক জনেরও বিদ্যা নাই তবে তুগি কি প্রকারে তাহাকে 
বিদ্যা দিবে? যাহার ভিতরে পরমজ্ঞানরািনী পাপক্গননকারিণী 
দীক্ষাশক্তি আহে তিনিই অদীক্ষিতকে তাহ। দান করিতে 
পারেন | ৭। 
লোহা তোমার শরীর পোড়াতে পারে না; কিন্তু তাহা আগুনে 
খুব পোঁড়াইলে তাহ! আগুণ হর । তখন তাহা তোমার শরীর 
পোড়াতে পারে । আনার যদ্যপি সাংসারিক প্রলোভন থেকে 
তোঘার মনকে ত্রাণ করিবার শক্তি ন! থাকে অথ আমি ঘি 
তোমাকে কেবল “ও নচ্চিদেকং অঙ্গ” জ্পিতে বলি তাহাছে 
তোমার ত্রাণ হইবে না । আমি যদি “ও সঙ্চিদেকং ক্ষ” মন্ু শক্তি- 
ময় কোরে দিতে পারি তাহা হইলেই তোমার মনের ত্রাণ হইবে 1৮ 
গুরু কিসামান্ত লোক বে তাহাকে টাকা পরসা দিয়ে দর্শন 
করিবে ? তীহাকে ভক্তি শিয়ে দর্শন কর। গুরু যে স্বয়ং শিব! 
তাহার টাকা পয়সায় প্রয়ান নাই । ৯। 
গুরুগীতা অনুপারে গুরুর কোন প্রকার জাতি নির্দেশ নাই । 
প্রত্যেক দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরু হইবার যোগ্য । কেবল 
কোন নির্দিষ্ট জীতি বিশেষে বা বর্ণ বিশেষে জ্ঞান সীমাবদ্ধ দেনি 
না। ১০। 
গুকদেব ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রির জনককে গুরু করিয়াছিলেন । 
ক্ষক্্র উপযুক্ত হইলে অন্ধুপঘুক্ত ব্রাঙ্গণেরও গুরু হইতে পারেন 1১১) 
ফ্লাতি নীচ জাতি হইলেও তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত হইলে 
| তাহাকে গুরু করা যায়। ১২। 
প্রত্যেক রোগেরই নানা প্রকার গুধধ আছে । অতিউৎকট 


হু? 


৬ সর্ধধন্ম নিয় সার। 


রোগু হইলেও চিকিৎসক অগ্রে সর্বোত্তম উষধি প্ররোগ করেন 
না। কোন রোগে একেবারে সেই রোগের সমস্ত 'ষবি 
প্রয়োগ করিলে বিষের কার্য করে। আচার্য কোন নব শিষ্যকে 
একেবারে সমস্ত ধর্ম সন্বন্ধীর উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল প্রদান না 
করেন। করিলে উপদিষ্টের মহা অনিষ্ট হইবার সম্তাবন!। ১৩। 

প্রক্কত আঁচাধ্যের আচার্য্য অহঙ্কীর থাঁকে নী ১৪ 

মুক্তিদায়িনী শক্তির নাম মন্ত্র। প্রকৃত গুরু ব্যতীত অপরের 
মন্ত্র দিবার ক্ষমতা নাই | প্রকৃত গুরু স্বয়ং শিব । ১৫। 

শিষ্যকে গুরু বে কৃপা করেন দেই কৃপারই অপর নাম মন্ত্র 
দেওয়া যাইতে পারে । ১৬। 

গুরু প্রদত্ত মন্ত্র প্রভাবে জ্ঞান হয় । জ্ঞান প্রভাবে ইঞ্টদেৰে 
তত্তি ভয়। ১৭1 

মন্ত্র প্রভাবে চিন্ত শুদ্ধি হয়। মন্ত্র প্রভাবে ভূতশুদ্ধি হয়, 
নন্থ গ্রাভাঁবে শরীর শুদ্ধ ভয়, মন্ত্র প্রভাবে অপবিত্র পবিত্র হয়। 
এমন মন্ত্র ও মন্ত্রদাতার আশ্রর সন্বতোভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য ।১৮। 

ঘদাপি জগদগুরুর শক্তিমর় হইয়া কোন মহাকাব্য কাহারও 
কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারই প্ররুত মন্ত্র লা 
হয়। ১৯। 

কেবল মাত্র মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের কোন নাম জপ 
করিলে যোগাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ধায় । রত্বীকর কেবল মাত্র মন্ত্র 
মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন “মরা” শব জপ কোরে বোগী হইয়াঁছিলেন । 
তিনি সচৈতন্য “মর শব্ধ প্রভাবে বিদেহ কৈবল্য লাভ কনিয়া- 
ছিলেন । সেই জন্ত রত্নাকরের গাত্রে বন্মীক হইলেও তিনি জানিতে 
পারেন ন্রাই তন্নিবন্ধন কোন কষ্ট বোধ করেন নাই। ২০। 


প্রথম অংশ । ৭ 


মন্ত্র হইয়াছে তাঁর সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়াছে ধার । ২১। 

মুক্তির কারণ মন্ত্র। ২২। 

মন্ত্র যেন কাঠ, সেই মন্ত্রের মধ্যস্থিত চৈতন্য যেন অগ্রি, কার্ট 
আর অগ্নি সংযুক্ত হইলে তবেত রন্ধন হয়। সাধারণ কুল- 
গুরু মন্ত্র রূপ কাষ্ঠ দেন, কিন্তু গার সঙ্গে চৈতন্তরূপ অগ্নি দিতে 
সক্ষম হন না । ২৩। 

স্ধু সন্দেশ খেলে মান্গুষ মরে না। বিষ মাথান সন্দেশ খেলে 
মরে। মন্ত্রশক্তি বিহীন “গু সচ্চিদেকং” পদ জপ করিলে মনের 
ত্রাণ হয় না। মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন কেবল মরা শব্দ জপে বাল্মীকি 
মুক্ত হইয়াছিলেন। ২৪। 

তুমি নিজে অজ্ঞান । কাহাকেও মন্ত্র দিবার তোমার সামর্থ 
নাই । থে মহাবাক্য দ্বারা মায়াময় সংসার হইতে মনের ত্রাণ 
হয় তাহাকেই মন্ত্র বলি। ২৫। 

অজ্ঞানেরই মন্ত্রে অশ্রদ্ধী আছে। দিব্যজ্ঞান মন্ত্র প্রভাবে 
ধাহার মনের ত্রাণ হইরাছে তাহার আর মন্ত্রে অশ্রদ্ধা নাই । ২৬। 

ধিনি কত লোকের মন্ত্র প্রভাবে মনের ত্রাণ হইতে দেখিয়াছেন 
তিনি অজ্ঞান হইলেও তার মন্ত্রে অবিশ্বাস নাই । ২৭। 

মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত বন্ধন ত্যাগ হয় । মন্ত্র কি ত্যাগ কর! যায়? 
সন্র যে ত্রদ্মবিদ্যা, মন্ত্র যে দিব্যজ্ঞান। মন্ত্র যে মঙ্গলময় গুরুদেবের 
কপা শক্তির এক অন্ত বিকাশ। আমি কি নেই বর্বমঙ্গলা 
দীক্ষাশক্তিময়ী দিব্য মন্ত্র শক্তির সন্গেহ আলিঙ্গন হইতে দুরে 
অবস্থান করিতে পারি? আমি কি সেই কৃপারূপ! মন্তরশক্তিকে 
ত্যাঁা করিতে পারি ? ২৮। 


৮ সর্বধর্ম নির্ণয় সার | 


বিশ্বাস ও নির্ভর । 


যাহার দ্বারা ধর্থবৃদ্ধি হয় তাহা গৌবদ্ধন, তাহা অচল অটল) 
গো! অর্থে ধর্ম । গোবদ্ধন অর্থে বিশ্বাস । যাহার বত বিশ্বাস বৃদ্ধি 
হয তাহার তত ধর্্ট বৃদ্ধি হয়। ধর্ম বুদ্ধির কারণ বিশ্বান। এই 
জন্ঠ বিশ্বাসকে গোবদ্ধন বলা যায় ।*১ | 

বিশ্বান ব্যতীত নির্ভর হয় না। ২। 

এক জনের প্রতি বিশ্বান না থাকিলে তাহার প্রতি নির্ভক 
হইতে পারে না । যাহার ঈগরের প্রতি বিশ্বাস আছে তাহার 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরও আছে । ৩। 

মানুষ আশা ভরনা দিলে তোমার আশা ভরসা হর্ন । তাহার 
প্রদর্ত আশা ভরনার তোমার বিশ্বাসও নিঙর হয়; কিন্তযে 
ভগবান তোমাকে স্বজন করিয়াছেন, বিনি তোমাকে পালন 
করিয়াছেন, ধিনি তোমাকে এখনও পালন করিতেছেন তিনিই 
তোমাকে পালন করিবেন এ বিশ্বান, এ নিভর তোমার হয় না।৩। 

প্রক্কৃত বিশ্বান বাপ আছে তিনি কাহাকেও অবিশ্বান করিতে 
পারেন না। ভগবানে ধার প্রকৃত বিশ্বীন আছে তিনি জগতের 
কোন জীব জন্তকেই অবিশ্বান করেন না। ভগবানে প্রকৃত 
বিশ্বান ঈশার ছিল, তাই তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতেন না । 
তিনি তীহার একজন শিষা কত্তৃক প্রতারিত হইবেন ও শত্রু হস্তে 
নিপতিত হইবেন পৃৰ্ধে জানিলেও সাবধান হন নাই । ৪ | 


০০০০ 


প্রথম অংশ | ৯ 


সাধনা । 

ভগবানকে ভজিলে পরমার্থ অর্থ উভয়ই লাভ হয়। কিন্ত 
ভগবং ভজনানন্দ প্রাপ্তে অর্থে অনুরক্ত হন না। ১। 

বিদ্যালাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ বর্ণমালা এবং ততপরে ক্রমে 
ক্রমে নানাগ্রন্থ পাঠ করিতে হয় । মহাবিদয নহাঁকালীকে লাভ 
করিতে হইলে প্রথমতঃ নান! প্রকার সাধনার আবশ্তক হর । ২। 

অভ্যাসেরই এক নাঁম সাধন! দেওয়। বায় । ৩। 

অভ্যাস বলে মাঁনব দেবতা হইতে পারে না। অভ্যাস বলে 
জীব শিব হইতে পারে ন।। অভ্যাস বলে অসম্ভব কেহ সম্ভব 
করিতে॥পারে না। অভ্যান বলে মূর্খ পণ্ডিত হইতে পারে। 
অভ্যাস বন্রেঅদাধু সাঁধু হইতে পারে । 9 

সাধনা পথ । গুরু সেই পথপ্রদর্শক | গন্তব্যস্থান আনন্দ- 
কানন । রষ্ব্য বিশ্বনাথ । ৫। 

গুরু কপার বিশ্বনাথকে জানা যায় । যত অধিক তীহাকে 
জাঁনা ষায় তত অধিক তীহার প্রতি প্রেম ভক্তি হয়। ৬। 

ভগবান সম্বন্ধীয় সাধনায় শারীরিক ও মানিক অনেক প্রকার 
বিদ্ব,আছে। নান। প্রকার শারীরিক গীড়াই শারীরিক বিদ্ল। 
নানা কুপ্রবৃত্তিগণের উত্তেজনা ও উদ্দরেকই মানসিক বিদ্বা। ৭। 

শীকের বীজ বপন করিয়া কদলী পত্রাকৃত রাঁখিলে শীত গাছ 
হয়। দীক্ষাগুরু কর্তৃক বীজ মন্ত্র মানস ক্ষেত্রে বপিত হইলে 
আর্ত রাখিতে হয়। প্রথম অবস্থায় সাধন ভজন গোপনে রাখিলে 
নির্ধিদ্বে শীঙ্ত সিদ্ধ হওয়া ভ্রার | ৮। | 

 ঘেষুগে যে গুণ অধিক প্রবল থাকে সেই যুগে সেই-গুণাত্বক 


১০ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার | 


ক্রিয়াকলাপই ঈশ্বর প্রাপ্তির অতি সহজ উপায়। সেই গুণাস্বক 
ক্রয়াকলাপ ছারা ঈশ্বর সাধনা করিলে তাহাকে শ্রান্র প্রাপ্ত হও 
বাম়। ৯। 

কেবল এক্দিন মাত্র দন্ত মাক্জুন করিরা নিশ্চিন্ত থাকিলে দন্ত 
সমূহে অতি দুর্গন্ধ হয়; ত্রমে উহাদের মূল শ্লথ হয়। এই জন্য 
গ্রতাহ এ সকল মাক্জিত করা আবশ্রাক | মন সর্বদা সাধুনঙ্গ, 

নহাম্মাগণ প্রদত্ত সত্ধশ্মোপদেশ সকল শ্রবণ প্রৃতিতে পরিমাজ্জিত 

বাথা কর্তরা | ১৭ । 

যে গাহ্‌স্থে বু পরিবার দে গাহন্তের কর বৃথা কথায় কিন্ধা 
অন্তান্তি কার্মো লিপ্ত হইবার অগ্নি অবসর খাঁকি। বে ছাত্রের 
অধিক উন্নতি করিবার ইচ্ছা আছে সে প্রায় সর্ধদাই পক্ঠাভ্যালসে 
লিপ্ত থাকে। তবে কথন কখন গল্প কিবা অন্য কিছু করে। 
কাধ্যালরের কন্ধচারিগণ নিজ নিজ কার্েই অধিকাংখ সময়ে বান্ত 
থাকেন। রূচিং অপর কথাবাত্তী কন । ধন্ম স্ধন্ধে যিনি অধিক 
উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বেন বৃথা কার্য বৃথা সমর নষ্ট না 
করেন । উহার সন্ধদাই সাধন ভজনে রত থাকা কর্তব্য ; তাহার 
নব্ববাই ধর্খ্ কর্মে রতি থাকা উচিত | ১১। 

একবার নৃত্য গীত বাদ্য শুনিলে চিরকাল মন মোহিত এবং 
কর্ণ পরিতপ্ত হয় না। একদিন পানাহার করিলে চিরকালের জন্ত 
নিশ্চিন্ত হওরা যায় না। একধিন সাধন ভজন করিলে চিরকালেন্জ 
জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যার নাঁ। ১২। 

ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার পক্ষে ভক্তি অপেক্ষা আর উৎকুষ্ট 
উপারণনাই ৷ শুদ্ধ তক্তি হইলে অতি শত্বরই ঈশ্বরে” মনোনিবেশ 
হয্স। ঈশ্বরে মনোনিবেশের নামই ঈশ্বর প্রণিধান | ১৩। 


প্রথম অংশ | ১১ 


কত মকৃসো করিলে তবে হাতের লেখা পাকে । একদিন 
ধ্যান করিলেই মহাধ্যাঁনী হও! ঘায় না। ১৪। 

ুরস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা যাইতে পারে । অতি নিকট- 
স্থকে সন্বোধনের প্রয়োজন হয় স্লা। ইষ্ট অদষ্ট এবং দূরস্থ জানি- 
যাই জপছ্ারা তাহাকে বারশ্থার সম্বোধন করা হয়। ৯৫ | 
_ কবচ অর্থে ধর্ম। কালী নিজে কনচস্বরূপ। কালীর কবচে 
বণিত আছে তিনি নানারূপে নিজ ভক্তের নানা অঙ্গ প্রতাঙ্গ, মন 
ও মানপিক স্ববৃত্তি সমূদার রক্ষা করেন । ১৬। 

কালী ভক্ত শান্তরোন্ত কালী কবচ পাঠ করিরা কালীর এক 
একটী নাম ও রূপের উল্লেখ করিয়া তাহার এক এক অঙ্গ প্রত্যগ 
রক্ষা করিতে প্রার্থনা করেন । ধাহার যে দেবতা ইষ্ট তাহাকে 
তাহার নিকটই তীাহাঁর কবচ পাঁঠ করিয়া পরন্প প্রার্থনা কৰিতে 
হয়। এ প্রকার কবচ পাঠে প্রার্থনার পর সাধকের পুজা, জপ, 
স্তবস্তৃতি ও ধ্যানের অনুষ্ঠান করা৷ উচিত | ১৭। 

ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে হর। তাহার মুক্তি ধ্যান 
করিতে হয়। ৯৮। 

অসংখ্য জপ কর। খ্বাহারজপ কর তিনি তোমার জেন 
সাক্ষী । আবার জপের সাঙ্গী কে ?। ১৯। 

পন্বস্বিনী গাভীকে নানা প্রকার ডালের ভূষি, কাটানটের সঙ্গে 
তঞ্জলের ক্ষুদপিদ্ধজাউ খাঁওয়াইলে অধিক ছুপ্ধ হয়। এ সমস্ত 
সামগ্রী অতি সামান্ত হইলেও পয়োবৃদ্ধি করে। মৃদঙ্গের বাদ্য, 
হরিসংকীর্তন ও হরি বিষয়ক কথা সকল হরির সঙ্গে তুলনার অতি 
সামান্য হইন্দেও মে সকল ন্ডক্তের প্রেমভক্তি বুদ্ধির কারণ হ্য়+/২০। 

প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে মনোনিবিষ্ট ক্ষেকল তাহা" 


১২ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার । 


তেই থাঁকে। ঈশ্বর সাধকের লম্মথে প্র প্রকার সামস্্রী থাকা 
অবিধি। যাহা আকর্ষণ করে ; যাহা প্রলোভিত করে ঈশ্বর সাঁধ- 
নার সময় তাহা মনে না থাকে । ২১। 

সপ প্রভৃতি বিষধর কীট নকল এবং হিংত্র পশুগণ মন্থৃষ্যের 
অপকারক এবং ভয়ের কারণ। নিরীহ মন্ুযাগণের দস্ত্য, চৌস 
এবং নরহত্যাকাঁরী প্রভৃতি অপকারক এবং ভরের কারণ। সাধু- 
গণের অপকারক এবং ভয়ের কারণ অভক্ত অসাধু, ত্রষ্টানারী এবং 
ধম । ২২। 

সম্পূর্ণ অসংষমিত চিন্ত যবকেন নিকট পরমাস্থন্দরী যুবতী 
থাঁকিলে তাহার কোন আলোচনারই স্শৃঙ্খলা থাকে না। তাহা 
সম্পূর্ণ মনোসংযোগ এ বরবর্ণিনীর প্রতিই থাকে। স্থৃতরাং 
তহাৰ্‌ & অবস্থা ধরলেন কৃত্ব দুবহ বাপি হহ ং ই প্রকৃত 
অজিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরসাধক ধন্‌ এবং নারীর নিকট অভিসতর্ক 
হইবেন । ২৩। 

সর্বদা মৃত্যুকে ধিনি সম্মখস্থ ব্যাত্র, ভন্রক, বিষধর কিন্বা দক্থ্যর 
হায় বোধ করেন তাহার ভোগবিলাম ভাল লাগে না। নিজের 
নিষ্কতির জন্ত তিনি ভগবানের নিকট নিয়তই প্রার্থনা করেন ।২৪। 

বাগ, হিংসা, অভিমান,অহঙ্কীন্লে বড় অস্থথস্শান্তি ও নিরানন্দ 
হয়। প্র চার সর্্তোভাবে নাধকের পরিহীর্য্য। শ্রচার উদ্দেকের 
কারণ হইলেও সদাশান্ত থাকিবার চেষ্টা করিবে । ২৫। 

আস্তিক সাধক নাস্তিক সংনর্গ একেবারে করিবে না। করিলেই 
উন্নতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবে। প্রর্কত পিদ্ধ আস্তিছকর 
নাস্তিকসংদর্গে কৌন ক্ষতি হয় না। ২৬ । 

_ তোমার যদি উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তোযার বদি সাধু 


প্রথম অংশ | ১৩ 


ভাঁবে চিন্ত রঞ্জিত করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে অতি যন্র পূর্বক 
সরল হৃদয়ে অলৌকিক সাঁধু চরিত্র নকল পর্য্যালোচনা কর। অস্ভুত 
সাধুজীবন যাহাতে তোমার জীবনের আদর্শ হয় তাহারই চেষ্টার 
কালাতিপাত কর। ২৭ । | 
. অনেক পাপ করিয়াছ। আর কেন পাপে লিপ্ত হও? এখন 

কেবল আর না পাপ করিতে হয়, এখন কেবল আর না কুনঙ্গ, 
করিতে হয় এরূপ প্রার্থনা ভগবানের কাছে নিয়ত কর। দরা!- 
ময় ভগবান্‌ তোমায় সুবুদ্ধি দিবেন,দয়াময় ভগবান তোমার নিষ্পাপ 
করিবেন । ২৮ । 

পাপের জন্ত অনুতাপ করিলে পাপের শাস্তি হয় । অনুতাপ 
অগ্নিতে পাপ পুড়িয়া ছাই হইয়া বায় । ২৯ । 

ঈশ্বরের নিকটে যাইবার কুটিলতা৷ ও প্রবঞ্চনা পথ নহে । তাহা 
নিকট যাইবার সুপ্রশস্ত পথ সরলতা । ৩০ । 

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান । ব্যাকুল ভাবে ডাকলে দেখা 
দিবেনই। সে ব্যাকুল ভাব বাতুলতা নয়। তোমার কোঁন 
ভালবাসার লৌক মরিলে তুমি পাগলের মত ব্যাকুল হরে কাদ। 
কাদিলে ভালবাসার লোক ফেরে না। অথচ কা । সেকত 
ভোমার পাঁগলাঁম বল দেখি? | ৩১ | 


সমস এগ 


সাধু ও সাধুনঙ্গ। 
ধড়রিপু প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি শূন্ত ধাঁহার মন হইয়াছে তিনিই 
প্রক্তত নির্বিকীর ও সাধু । "মেথর গু ইটিকায়, তাতে তাহার দ্বণা 


হয় না,শুকর ও খাঁয়,তবে কি ম্থের ও শূকরকে নির্বিকার বালিবে? 


১৪ সর্ধধর্্ম নির্ণয় সার । 


কুকুর ও বিড়াল সকল জাতীর বমন ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, তাঁহার! 
উলঙ্গ থাকে এবং কোন প্রকার খাদ্য ও পানীর সঞ্চয় করে না, 
তাহার! অন্ঠের আঁবাদেও ছাই গাঁদায় শয়ন করে, সে জন্য তাহারা 
কি নির্ষিকার “পরমহংস” হইয়াছে? যে সকল ব্যক্তি বড় দব্ধিদ্র 
তাহারা ভিক্ষা করিয়া উদর পুরণ করে, কেবল মাত্র ভিক্ষা করিলেই 
কি চতুথীশ্রমী হওয়া যায় ? বনবাঁদ করিলেই সাধু হয় না, কারণ 
পশুরাও বনবাদ করে। কুটার থাকিলেই সাধু হয় না, কারণ 
অনেক দরিদ্র কুটীরে বা করে । পর্বতের গুহার বাঁস করিলেই 
সাধু হওয়া যায় না, কারণ অনেক পাহাড়ী জাতি গিরিগুহায় বাস 
করে এবং উলঙ্গ থাকে । ১ । 

বড় বড় গর্ভের মধো পিংহ ব্যাপ্ব প্রভৃতি জন্তরা থাকে । গর্তের 
ভিতরে থাকিতে পাঁরিলেই সাধু হা যান্ধ না। পর্বতের গুহায় 
সিংহ বাদ করে। কেবল গুহায় বাস করিতে পারিলেই সাধু হয় 
না। জ্ঞান বাতীত সাধুতা ছুল্ভি। ২। 

চিত্তশুদ্ধি বাতীত “বাইবেলীয় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও পালন 
করা যায় না। এক জন জেলের কয়েদির চিততশুদ্ধ হইলে সেও 
বাইবেল” বর্ণিত ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে তার 
আর আশ্চর্য্য কি? দেও ধার্মিক ও সাধু নামে খ্যাত হইবে তারই 
বা আশ্চর্য্য কি? এক জন ধনী ভদ্র লোকের ছেলে অসাধু হইলে 
তাকে কখনও সাধু বলা যায় নী। সাধুর লক্ষণ যে জাতীয় যে 
ব্যক্তির থাকিবে তিনিই প্রক্কত সাধু । ৩ । 

শীত নিবারণের জন্ত কোন কোন সাধুগাত্রে ভন্ম লৈপন 
করেন, সন্ধে অগ্থি জ্বালিয়া। রাঁধে্ন অথবা প্রার্থীয়াম করেন । 
শরীর রক্ষায় জন্য তীহাদের বিশেষ আঁড়ম্বর নাই । ৪। 


প্রথম অংশ! ৫ 


প্রকৃত সাধু ধৈর্য্য, সহা, মায়া, দয়া প্রভৃতি বিবিধ সদপ্ডণে 
ভূষিত। প্রকৃত সাধুর রাগ নাই, লোভ নাই, অপর কোন 
কুপ্রবৃত্তি নাই। প্রকৃত সাধু নিস্কাম ও জিতেক্রিয়। তিনি 
কখন কাহারে প্রতি বিরক্ত ভন নী। তিনি কখনে। কাহারো 
প্রতি অনুরক্ত ও হন্‌ না। ৫ । 

সকল জাতীর সকল শ্রেণীর সীধুকেই মান্য করি। নাঁধু 
বিধাতার বিবি ব্যবস্থা প্রচারক, জীবের স্যান্স অন্যায়ের মিমাৎসা 
কর্তী। সাধুর অবমাননা করিলে ভাঁগনীনের অবমাননা করা 
হয়। রাজার কোন কর্মচারীর অবমাননা করায় রাজাবই 
অবমাননা কর! হর । ৬। ী 

অগ্নি সর্বস্থলেই অব্যক্তরূপে আছেন। তবে ঢক্মকির 
পাথর, কৃর্যাঘুখী পাথর কোন কোন কাঠ ও অন্য কোন কোন 
পর্দার্থ হইতে শ্রীঘ্র প্রকাশ হইতে পারেন। টচৈতন্রূপ অগ্সি 
সর্বস্থানেই অব্যক্তরূপে আছেন, তবে সাধুর মধ্য হইতে নী 
প্রকাশিত হন | ৭ | 

অতি নিন্দনীর কার্য করিলেও প্ররুত সাঁপুর নিকট তির 
হইতে হয় না। তিনি ঘ্বণিতকে দ্বণা করেন না। নিন্িতর্চে 
নিন্দা করেন না। দ্বণিত কিম্বা নিন্দিত ব্যক্তির গন্ডি তাহার 
ক্রোধের উদয়ও হয় নাঁ। বরঞ্চ তাহাদের প্রতি তীহার দরার 
উদয় হয়। যাহাতে তাহারা আর কোঁন দ্বুণিত কাধ্য না 
করে, যাহীতে তাহারা আর কোন নিন্দশীয় কাধ্য না ধবে 
বরঞ্চ আত্মীয় ভাবে বন্ধুতার সহিত তাহারই চেষ্টা করেন। 
এমন ভাকে চেষ্টা করেন্জুনা যাহাতে তাহারা অপমানিত শুইবাঁর 
পন্ভতাবনা হয়। ৮1 
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নদীর জলে জীবের তৃষ্চা নিবারণও হয়। তাঁতে কর্ত 
জীব ডুবেও মরে। তমোগুণ বিশিষ্ট সাধুনঙ্গ অতি সাবধানে 
করিতে হর। তাহার দ্বারা ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই ঘটিতে 
পারে। ৯। | 

অগ্নির দাহ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু কাহারে সাহাষ্য 
ব্যতীত নিজে দাহ করে না। জলের শীতলতার শক্তি আছে, 
জল নিজে যেয়ে কাহীকেও শীতল করে না। কিন্তু বায়ু 
নিজেই লোকের গায়ে এসে লাগে। অগ্রিতে যেয়ে পড়িলে 
গাত্র দাহ হয়। জলে পড়িলে শবীর শীতল হয়। কোন কোন 
সাধুর কাছে গলে তারা দয়া করেন! কোন কোন পাধু 
জীবের কাছে এনে বাঘুর স্তাঁয় সেধে দয়া করেন। তাহার 
নিংস্বাথ সাধু অথচ পরোপকার 'করেন । ১০। রঃ 

ষেচুল পেকেছে তাঁকে আবি কাচা করা বীয় না। অসাধু 
সাঁধু হইলে আর অসাধু হয় না। ১১ । 

অতি ছুর্শন্ধমর পরিত্যক্ত পদার্থ সকল অত্যল্প জল বিশিষ্ট 
পঙ্কিল পুক্করণীতে প্রোথিত করিলে কিছুকাল সেই সকল 
আরো অধিক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। ক্রমে তাহার মৃত্তিকার 
সংশ্রবে দূর্ন্ধতা বিহীন হইয়। মৃত্তিকা হয়। অত্যন্ত মন্দ 
লোকও সাঁধুনঙ্গে সাধু হইতে পারে । ১২। 

কাশির গঙ্গা বানী নগবীবে সমস্ত মূত্র পৃর্ষি প্ড়ে। ক্ত 
লোক সেই গঙ্গাজল পান করে। গঙ্গ৷ স্রোতস্থিনী বলিয়! 
ছর্ণন্ধ হয় না। কিন্তু ত্র সকল একটা ক্ষুদ্র স্বচ্ছ সরোবরে পাড়িলে 
তাহা এক দিনে নরককুণ্ড বিশেষ হইত” দুর্গন্ধে লোক মরিত। 
সাধুসঙ্গে ' পাপীর পাপ থাকে না । ৯৩। 


প্রথম অংশ ১৭ 


চিনির মঠের কাছে চিনির মঠ থাঁকিলে উভয়েরই কাঠিন্ঠ 
থাকে । জলে মঠ বাঁখিলে কঠিনতা। বিহীন হইয়া জলময় হ্য়। 
পাপী নংনর্গে পাপীই থাকে । পাপী সাধু দংনর্গে নাঁধু হয় । ১৪ । 





ভক্তি । 


ভক্তি রক্ষা হওয়াই দ্ষ্ষর। পত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে” গঙ্গাকে 
রাধাকৃঞ্জ দ্রবোন্ভবা! বলা হইয়াছে, অথচ দেই 'গল্গায় পা দিয়ে 
স্নান করা হইতেছে । গঙ্গাভক্তি ধার আছে তার গঙ্গায় গা 
দেওয়া উচিত নয় । অথচ না দিলে গঙ্গাঙ্গান করা হয় না। তক্তি 
বড় উচু জিনিষ । তা মহজে লাভ হয় না। ভক্তি ছুলভ পদাথ, 
ভক্তি অমূল্য ধন। ৯! 

ভ্রেবেক হন ক্ষন ব্যক্তন্ধে বথ্‌। বঁলিজে তেমন ভহাকৎ 
ক্রোধ হর, তদ্রুপ ভগ্তির হিত কাহাকেও কথা বলিলে তাহারও 
ভক্তি হয়। ২। 

প্রত্যহ যেমন ক্ষুধা তৃৰ্চার উদ্রেক হয়, তদ্রপ প্রত্যহ বদি 
ভক্তির উদর হয় তাহা হইলে ভাবনা থাকে না । ৩। 

আহার ও পান করিলে ক্ষুধা! তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। ভগবানকে 
দর্শন করিলে ভক্তির নিবৃত্তি না হইয়া বরঞ্চ তাহা বাড়ে । ৪। 

ভক্তির সহিত প্রেম বিমিশ্রিত হইলে সে ভক্তিকে অশুদ্ধ 
ভক্তি বলিতে পার না। কারণ প্রেম অপ্ুদ্ধ সামগ্রী নয়। 
কিন্ত প্রেমের সহিত কাম মিশ্রিত হইলে, সে প্রেমকে অশ্ুগধ 
প্রেম বলা, যাইতে পারে। কাম তক্তিকেও অঞ্জু » ভক্তি 
বলিতে পার। ৫ । 


১৮ _ সর্বধন্ম নির্ণয় সার | 


 সকাম ভক্তি প্রবৃত্তিমূলক । কিন্তু অসঙ প্রবৃন্তিমূলক নয়। 
সত প্রবৃত্তিমূলক | ৬। 

আকাশে ধতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ তাহা! পরিষ্কারই 
থাকে । পৃথিবীতে পড়িয়া তাহার অধিকাংশই অপরিষ্কার হয় । 
উপরের জিনিষ নীচে আঙিলে তাহা এ প্রকার দশা! প্রাপ্তই 
হ্ব। স্বর্গীয় নির্মল ভক্তি পৃথিবীতে আসিলেও তাহার অধি- 
কাংশই সমল্‌ হয় । ৭। 

প্রত্যহ ক্ষুধায় আহার ও তৃষ্ণার জল পান করিলে শরীর 
সুস্থ থাকে ও পুষ্ট হয়। ক্ষুধা তৃষ্তার যন্ত্রনারও নিবৃত্তি হয়। 
অক্ষুধার আহার করিলে উদর দন্বন্বীয় নান! প্রকার উৎকট 
পীড়া হইতে থাকে । শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তক্তি- 
পুব্বক জপ, ধ্যান এবং পূজার বিশেষ উপকার আছে। অভ. 
ক্তিতে প্র সকল করিলে বরঞ্চ অন্ুপকারই হইয়া থাকে । ৮। 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ছুষ্ট কীটেরা ভক্তিলত৷ 
নষ্ট করিলে তাহাতে আর মোক্ষ ফল ফলে না। ৯। 

অন্ধকারে ভ্রম বশতঃ রজ্জকে নর্প বলিয়া যদি বোধ হয়, 
ভ্রম বশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া যদি বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে 
সে বোধ ও বিশ্বান ভ্রান্ত ভিন্ন অভ্রান্ত না হইলেও সে বোধ ও 
বিশ্বাস জনিত যে ভয়ের উদ্রেক হয় সে ভয় সত্য। অনীশ্বরকে 
ঈশ্বর বলিয়া ধাহার বিশ্বাস হইরাছে তাহার নেই বিশ্বাস 
কখনই অন্রান্ত নহে। কিন্তু সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রস্থত ঈশ্বরের 
প্রতি যে. তক্তির উদ্রেক হইয়াছে তাহ সম্পূর্ণ সত্য ও ফলদু! 
রবক-।* নে সম্বন্ধে তিলার্ধ সংশয় নাই! ১০ । 

_ লৌহ্‌বন্ম যেন বিধিমার্গ। ভক্তি যেন বাদ্দীয় শরুট। 


প্রথম অংশ । ১৯ 


গোঁলোঁক বহুদূর হইলেও সেই বৈধিভক্তিরূপ শকট আশ্রঙ 
করিয়া কত লোক অল্পকালের মধ্যে গোলোকে পৌছিতে- 
ছেন। এ ভক্তিরূ্প শকট বিধিমার্গরূপ লৌহ্বর্্স হইতে অল্প 
বিচলিত হইলেই বিষম বিভ্রাট»ও বিপর্ধ্যয় ঘটিতে পারে । ১১। 

সাঁধনাজ্মিকভক্তি স্বাভীবিক নয় । উহা! কতকগুলি ভক্তির 
আঁচরণ অভ্যাস করা মাত্র। এ প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান থাকে না। ১২ । 

এসংসার থে মরুভূমি । হেথায় ভক্তি জল কোথা পাবে ? 
ভক্তি যে ,গোলোকের সম্পর্তি। গোঁলোকনাথ দিলে তবে তাহা 
পাওয়া যায় । ১৩। 

মনুষ্যের প্রতি তোমার যে ভক্তি আছে তাহা অবিদ্যাসম্ভৃত, 
তাহা তোমার বন্ধনের কারণ । ভগবানের প্রতি যে ভক্তি 
হয় ,তাহা বিদ্যাসন্তুত ভক্তি। ইহ জগতে সে ভক্তির তুলনা 
নাই। ১৪। 

এক জনের আত্মঙ্জান হইতে পারে। কিন্তু আত্মভক্তি 
হইতে পারে না। ভক্তি অপরের প্রতি হইতে পারে । ১৫। 

লতা কোন আশ্রয় ব্যতীত উপরদিকে উঠিতে পারে না । 
কতকগুলি ভক্ত অপরকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের দিকে 
উঠেন ১৬। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রীর বংশ সম্ভৃত হইয়া গৌপান্দ ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ভক্তিমতী শবরির উচ্ছিষ্ট ফল মূল 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তক্ত অতি নীচকুলজাত হইলেও অভি. 
শ্রেষ্ঠ বর্ণে ন্্রান্তলোবেস্কাও তাহার প্রসাদ খাইতে পারেন ।১৭। 

ভগবানের কথা শোনেন যিনি, ভগবানকে ন্পর্থ করেন 


২০ সর্ববধর্ধ নির্ণয় সার । 


ঘিনি, তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি কব! তিনিত জামান্ 
লোক নন্। তিনি যেপরমভক্ত। ১৮। ১. জু এ 
ভক্ত দ্বৈতবাদী । তিনি অভভ্ত সঙ্গ ত্যাগ করেন । ১৯। 
ভুক্ত অভক্ত সঙ্গ পরিহার করেন। কিন্ত অভক্তকেও তিনি 
বণ করেন না, অভক্তেরও তিনি নিন্দা করেন না । ২০। 
শিশু নিজে হাতে করিষা খাইতে পারে না, তাহাকে 
খাওয়াইয়া দিতে হয়। পুরোহিত পুজা করাইবেন তাহাদের, 


ধাহার। নিজের! পৃজা করিতে অক্ষম, এবং ভক্তিহীন। ভক্তের 
তগবানের পুজার সমর পুরোহিতের আবশ্ঠক নাই । তিনি স্বরং 
পুজী করিবেন । ২১। 


মানুষ ধাহাকে বড় ভক্তি করে, মানুষ ধাহাঁকে বড় ভালবাসে, 
সে তাহাকে অগ্রে না খাওয়াই নিজে খাইতে পারে না । এই 
জন্য বলি, দেব সেবার অগ্রে খাইতে নাই । দেব সেবা ভক্তিভাবে 
করা হয়। ভক্তি ষাহাঁর প্রতি আছে তাঁহার অগ্রে খাওয়া যায় 
না। ২২। 

শুদ্ধভক্ত মহাপুরুষদের সংসারে নিবৃর্তি ও ভগবামে 
প্রবৃত্তি । ২৩। 

ক্ষুধায় আহার এবং তৃষ্গীয় জল পাঁন না কৰিলে যেমন চলেনা ; 
ক্ষুধার আহাঁর এবং তৃষ্ণায় জলপান ন! করিলে যেমন কষ্ট বৌধ 
হয় তদ্রুপ পরম ভক্তের হরির অভাবে হয় । ২৪ । 

বন্ঠার সায় ভগবাঁনে ভক্তির গতি ধার, কর্তব্যাকর্তব্য উভয়ই 


তীহার ভাসিয়া যাঁয়। ২৫। 





প্রথম অংশ । ২১ 


তক্তি থাকিলে যে সমস্ত গুণ ও লক্ষণ থাকে, গুণাতীত তক্তি 
ধাহাদের আছে তাহাদের মধ্যে সেই সকল গুণ ও লক্ষণ প্রকাশিত 
থাকে না। এই জন্ঠ গুণাতীত ভক্ত চেন! বড় কঠিন। তাহাদের' 
কেবল ভক্তির প্রকাশে চিনিতেঞ্ছয় ৷ ২৭ | 

এক্‌ ব্যক্তির যুক্তি খন করা যাঁয়। কিন্তু এক্‌ ব্যক্তির ভক্তি 
খণ্ডন করা যাঁর না । ২৮) 

এই প্রকারে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি অভেদ। শুদ্ধজ্ঞান বেন 
তুষার। দ্রবীভূত তুষার যেন শুদ্বভক্তি । জ্ঞানরপ তুষার 
কঠিন হইলেও তাহার মধ্যে কোমলতা, শীতলতা৷ ও িগ্ধতা 
আছে । ২৯। 

প্রেমভক্তি অপেক্ষা শ্রে্গ পদার্থ নাই। লৌকিক সকল 
সন্বন্ধই ভক্তি প্রেমাত্মবক । ভগবানের সঙ্গে সন্বন্ধও ভক্তিপ্রেমে 
হয়। ৩০। 

শুদ্ধ প্রেমভক্তি কিছুতেই নই হয় না। শুদ্ধ প্রেমতক্কি 
নিত্য । ৩১। 

প্রেমতক্তি সাধনায় হয় না। প্রেমতক্তি স্বাভাবিক স্ফত্তি। 
তোঁমার পিতা মাতার প্রতি প্রেম ভক্তি কি সাধনা করিয্না 
হইয়াছে? । ৩২। 

প্রকৃত শুদ্ধতক্ত নিজ তক্তিভাজনের প্রতি ভক্তি করিবার 
কারণ ও ফল নির্ণয় ও স্থির করিয়া ভক্তি করেন না। প্রকৃত শু 
প্রেমিক অনুর'গী ও প্রেমাম্পদের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ করিবার 
কীরণ ও ফল নির্ণয় স্থির করিয়। তাহার প্রতি প্রেম ও অন্বাগ 
করেন নাঃ তাহাদেরঞ্ডক্তিগ্রেম অহেতুকী,নিফ্ষাম ও ফলী্বেষণ- 
রহিত । ৩৩। 


২২ সর্ববধর্ম নির্ণয় সার | 


অশুদ্ধ ভক্তি অনেকেরই আছে। শুদ্ধ ভগবৎভক্তি খুব কম 
 লোকেরই আছে। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম অল্প লোৌকেরই 
হুয়। অনেকেরই অশুদ্ধ প্রেমের স্কত্তি দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ৩৪ | 


দয়া । 


ধর্মের অন্তর্গত দয়া। সেই দয়া সম্ভৃত দাঁন ও প্লরোপকার | 
সর্ধবধন্ম পরিত্যাগ করিয়া ধিনি একমাত্র শ্রীরঞ্চের শরণাগত 
হইয়াছেন, তাহার দয়া, দান ও পরোপকারও পরিত্যাগ 
হইয়াছে । ১। 

দয়! সন্তৃত উপকার প্রত্যুপকর পাইবার আশা করিয়৷ কর! 
যায় না। ২। 

ধাহাদের মধ্যে দা আছে, পর ছুঃথ দেখিলে স্থভাবতঃ তাহা 
দের দয়ার উদ্রেক হয়। যাহার প্রতি দয্বা করা হয় সে সেই 
দয়ার পরিবর্তে কিছু দিবে কিন্বা দয়। করিবে এরূপ কোন প্রত্যাশা 
করিয়! কর! হয় না। দয়। করিবার সময় সে ভাব মনে উদ্দিতও 
হয় না। ৩। 

অনাথ ও অসহায় পীড়িত ব্যক্তির স্বেচ্ছায় সেব! শুশ্রাধা কর। 
সে দীস্তবন্ধন নহে । ৪। 

 দয়াবশতঃ পরোঁপকাঁর করিবার ইচ্ছা হয়। ৫ 

ধাহাকে অন্তের দয়ার পাত্র হইতে হৃন্দ তাহার দন প্রবৃত্তি 

যত প্রবলৎ্থাকে ততই ভাল । ৬। 


প্রথম অংশ। ২৩ 


উপকারের ধাহাঁর প্রশ্নোজন আছে, তিনি যেন উপকার 
করেন । ৭। 

অধিকাংশ জীবেরই নির্দয়! অপেক্ষা দয়া অধিক, কারণ তাহা; 
দের অনেক নময়েই দয়ার পাত্র, হইতে হইয়াছে । ধাহারে বত 
দয়ার পাত্র অধিক হইতে হইয়াছে, তাহার তত অধিক দদ্মা বৃদ্ধি 
হইরাছে | ৮। 

জীবের দয বুদ্ধি করিবার জন্য ত'হার এত আপদ বিপদ, 
এত শোক দুঃখ, এত রোগ পীড়1, এন অপমধন লাঞ্চনা হয় । 
ধিনি ধত বিপদে পড়িয়াছেন, ভাহার তত দয়া বৃদ্ধি হইয়াছে । 
যাহার হত শোক ছুঃথ হইয়াছে, তাহার তত দয়া বৃদ্ধি হইরাছে । 
ধাহার ঘত রোগ পীড়৷ হইয়াছে, তাহার তত দরা বৃদ্ধি হইয়াছে । 
ষাহাকে হত অপমান লাঞ্চনা সহা করিতে হইয়াছে, তীহার তত 
দয়! বৃদ্ধি হইয়াছে । প্রধানতঃ দয়া বুদ্ধি করিবার ভন্যই দরাময় 
বিশ্বেশ্বর জীবের জীবনে অত প্রকার দুর্দৈব ঘটান্‌। ৯। 

অনৎ সঙ্গে থাকিলে দুর্বল মন চঞ্চল হইতে পারে। অসং 
সঙ্গের দোষে তোমার নিজের চরিত্র দৃূষিতও হইতে পারে । এক- 
জনকে তুলিতে গিয়ে নিজে ডোবা ভাল নয় । তাহাতে অন্থু- 
পকার বৈ উপকার নাই। নিজে যদি না ডুবে তাহাকে তুলিতে পার 
এমন তোমার সামর্থ আছে বোঝ, তবে অগাধ সলিলে ঝাপ 
দাও এবং নিমগ্র ব্যক্তিকে তুলে নিজের দরা প্রবৃত্তি সফল 
কন । ১০ 

তোমার নিজের যত শিন দ্রঃখ যন্ত্রণ। বৌধ হবে, ততদিন 
অন্ঠের স্বত্রণাও বোধ গরকর। উচিত । ১১। 

ধে সর্বজীবে দয়া করে দে ফোন জীবহত্যা করিম্াই খাইতে 


২৪ সর্বধন্ম নির্ণয় সার। 


পারেনা। সে কোন জীবকেই উৎপীড়ন করিতে পারে না, 
সে কোন জীবেরই মনোকষ্টের কারণ হইতে পারে না। 
সর্ব জীবে দয়া! অপেক্ষা সর্বজীবে প্রেম শ্রেষ্ঠ । তাহাতেও এ 
সমস্ত থাকে না। ১২। 

একজন ধনী কোন কোন নিন্দিষ্ট তিথিতে প্রত্যেক 
ভিক্ষুককে অনেক দান করেন। তিনি অন্তান্ত দিনে প্রত্ে- 
ককে অন্পই দান করেন। তিনি যে যে তিথিতে অধিক দান 
করেন সেই সেই তিথিতে থে সকল ভিক্ষুক তীহার কাছে যাচঞা 
করে ভাহারাই অধিক পার । এ সকল তিথি বাতীত যাহারা 
সেই ধনীর নিকটে ভিক্ষা করে তাহারা অল্প দানই পার। কোন্‌ 
কোন নির্দিষ্ট তিথিতে গঙ্গা মান করিলে গঙ্গা অধিক পুণ্য দেন । 
সেই সকল তিথি ব্যতীত অন্তান্ত তিথিতে গঙ্গা ম্নান করিলে 
গঙ্গা তত পুণ্য দেন না। ১৩। 

দর! বশতঃ দান করি, প্রেমে দান করি, ভক্তিতে দান করি । 
কিন্ত তিন প্রকার দানের তিন ভাব । ১৪ । 

দয়! গ্রস্ত দান অতি অল্লই । প্রশংপার জন্য দান অনেকেই 
করেন । ১৫। 


প্রেম ভাঁব ও মহাভাব। 


প্রত্যেক মনোবৃত্তির স্কুরণই ভাব । সুবৃত্তির প্ষ,রণ স্ুভাবধ 
কুবৃত্তির* স্কূরণ কুভীব। ভগবান বন্বন্ধে্ষে কোন ভাব স্দুরিত 
হুয় তাকে দিব্যতাব কহে। ১। 


প্রথম অংশ | ২৫ 


প্রেম না থাকিলে ভাব হয় না। ভাব ব্যতীত সন্বন্ধ-হয় নাঁ। 
অম্বন্ধের কারণ ভাব । ভাবের কারণ প্রেম ২। 

কত জড়ে জড়ে সম্বন্ধ আছে, কত অজড়ে অজড়ে সন্বন্ধ আছে । 
আঅজড়ে অজড়ে ভাৰাস্্ক সর্ধদ্ধ। জড়ে জড়ে ভাবাস্মক সন্বন্ধ 
নয়। ৩। 

দিব্যজ্ঞান থেকে দিব্য ভাবের উদন্ব হয়। দিব্য ভাঁব এক- 
প্রকার নয় । দিব্য শান্তভাব, দিব্য দান্তভাব, দিব্য সখ্যভাব, 
দিব্য মধুর ভাব, পিব্য শক্র ভাব। ভগবানের প্রতি পিব্য শক্ত 
ভাব, রাবণ, কংশ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ছিল। ৪। 

ভাঁব ও একগ্রাকার নয় । মহাভাব ও একপ্রকার নয় । ভাব 
মহাভাবের উৎপত্তির কারণ প্রেম। প্রেম ব্যতীত ভাব বিশ্বা 
মহাভাব ম্বুরিত হয় না। প্রেমময় রাধা কৃঞ্চমরী রাধ!। কৃ 
পুরুষ ৷ বাধা প্রকৃতি । কুষ্ও শক্তিমান । বাঁধা শক্তি । রাধা 
সামান্য শক্তি নন্। ভিনি আদ্যাশক্তি। তাহার অপার মহিমা] । 
তিনি মদনমোহন শ্রীকঞ্চেরও মনোমোহিনী। তিনি মহাভাব 
স্বরূপিনী । তিনি মহাভাঁবিনী | ৫। 

্ীশ্র্যয ভাবে স্তব স্ততি বন্দনা । ৬। 

বাংদল্য প্রভৃতি নানা ভাবই নানা গু৭। প্র সকল গুণ 
অন্তরে এবং বাহিরে স্করিত হয়। ৭। 

ভগবানের প্রতি ধাহাঁর কোঁন ভাব হয়, তাহার নিকট ভগবান্‌ 
জান্থমাণিক নহেন। যাহার সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি 
ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করেন । তিনি তাহাকে সম্ভোগ করেন 1৮ 

ধাহার প্রতি কোন ভাব হর, তাহাকে সম্ভোগ ব্যতীত উহা 
হরনা।ন৯। 


২৬ সর্ববধন্ধম নির্ণয় সার । 

 গরানের প্রতি কোন ভাব হইলে, দে ভাবকে দিব্যভাঁব বল| 
মায় । ১৪০। 

প্রত্যেক ভাবে ভগবানকে সপ্তোগ করা যার । ১১। 

প্রেমীস্পদ না থাকিলে, কাহার্রতি প্রেম হইবে? প্রেমাম্পদ 
ব্যতীত প্রেমের নঞ্চার হইতে পারে না। প্রেমাম্পদ না থাকিলে 
প্রেমাত্মক নানা তাবেরও স্কুরণ হর না। ভগবান না থাঁকিলে 
ভগবানের প্রতি ভক্তদের দান্ত, সখা, বাত্দল্যও মধুর ভাব হঙ্ক 
কেন? ভগবান আছেন তাই তাহার প্রতি ভক্তদের নানা ভাব 
হয়। ১২। 

অনেক রকম ভাঁব আছে । অনেকেরই সে সকল ভাব মন্ুষ্যের 

তিহয়। যাহাঁর সে সকল ভাঁব ভগবানের প্রতি হয়, তিনিই 

ধন্ট। সে সকল ভাব ভগবানের গতি হইলে সে সকল ভাঁবকে 
দিব্যভাব বলা যাঁয়। ভগবানকে সম্ভোগ করিরা তাহার বিরহে 
তাহার জন্য যিনি উন্মাদ হন, ভীহাঁকে দিব্যোন্মাদ বলা যায় । বে 
দর্শন শক্তির দ্বারা ভগবানকে দেখা যায়, সে দর্শন শক্তিকে দিব্য 
দৃষ্টি কহা যায় । ভগবানের বিরহ জমিত বে মুচ্ছণ, তাহাকে দিব্য 
মুচ্ছ? বলি। ১৩। 

এক ব্যক্তির বিদ্যা অনেকের মধোই সঞ্চারিত হইতে পারে | 
এক বাক্তিব ভক্তিভাব অনেকের নধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে। 
একের প্রেমভাব অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে । ১৪। 
কিছুক্ষণ শীতল জলে নিমগ্ধ থাকিলে জলের শীতলতা৷ শক্তি 
কিছুক্ষণের জন্য অঙ্গে সথ্ারিত হয়। কিছুক্ষণ অগ্নির পার্থ থাকিলে, 
অগ্ির উত্তাপ শক্তি কিছুক্ষণের জন্য অঙ্গে স্চীরিত হয়।*্রাধাভাব 
সব্বদেবদেবী এমন কি ত্রদ্ধ ভাব পধ্যস্ত জীবে সঞ্চারিত হইতে 


প্রথম অংশ । ২৭ 


পারে। যেসকল জীবে এ সকল অন্তুত্ত ভাবের সর্ধশার হর, সে 
সকল জীব অসাধারণ জীব । ১৫। 

বাংসল্য ভাবের ষে সমস্ত লক্ষণ ও আচনণ ন সবলের কোনটা 
আচরিত না হইলে, দে সকলের কোনট4 রঙা হুইলে যেমন 
প্রকৃত পূর্ণ বাৎসল্য ভাব নঘ, তঞ্প গবুৰ ভাবের কোন আচরণ 
পরিত্যক্ত হইলে প্ররুত পূর্ণ মধুব ভাব নহে । ১৬। 

অধিকাঁংশ কনির লোকই মধুব ভাব বিশিষ্ট । মধুর ভাব শৃল্ট 
লোক কণিতে প্রার নাই । মণুন ভাবটা কলির লোকের গীদ্ধ 
হয়। এই জন্য “চৈতন্য চরিতামৃতে” বল! হইয়াছে কলিতে কৃষ্ণ, 
সখ্য ও ম্ধুব ভাবের গোচর। দাশ্ত ও বীঙ্সলোর গোচন 
নহেন। ১৭। 

মাতা পিতার বাখসন্য ভাব শুদ্ধ প্রেমান্ক | শিশুর ও কদর 
বালক বালিকার ভাভীদেপ মাত গিতাব প্রতি যে ভাব, তা 
শুদ্ধ প্রেমাতমক। সধ্যভাবও শুক প্রেনাম্মক | মধুব ভাব কখন 
ভক্তি মিশ্রিত প্রেনাগ্সক হয, আব কথন বা শুদ্ধ প্রেমান্রক হয । 
দাশ্ত প্রায়ই ভক্তি ভাবাগ্রক হয। কিন্ত প্রগাঢ় দাস্ততাবে ভক্ত 
প্রেম উভনেরই বিকাঁশ দেখা ঘাষ্‌। ১৮। 

বাহার দাস্ত ভক্তি ভাব আশ্রঘ করিষাছেন,তীহাদের সকলেরই 
এক্‌ প্রকার দান্ত ভক্তি নহে। সকল দাশ্ত প্রেমাভক্তেরও এক 
প্রকার দাস্ত প্রেমাভক্তি নহে । ১৯। 

ভরত ও লক্ষণের শুদ্ধ দাস্ত প্রেমাভক্তি ছিল । ২০। 

অঞ্ভুনের ভগবান্‌ শ্রীরূঞ্ের সহিত সথ্যভাব ছিল। পরে বিশ্ব- 
রূপ প্রহৃতি দর্শনে, উশবর্য্যজ্তব দেখাবে ছিলেন । তথন অজ্জুন 
তাহার বন্দন| কয়া ছলেন। গীত।তে অক্জুন আপনাকে শ্রীকুঞ্ের 


২৮ সর্বধন্মন নির্ণয় সার । 


শিষ্য স্বীকার করিয়া তাহার দিকট উপদেশ গ্রহণ করিষা- 
ছেন। ২১। 
শরুভাবও নিহেতু নহে। হিরণ্যকশিপুর, ভগবানের প্রতি 

নিহেতু শক্রভাব ছিলনা । ভগবান্‌ তাহার জ্যেষ্ঠটকে বধ ক'রে" 
ছিলেন, বলিয়া ভগবানের প্রতি তাহার শক্রভাব হঃয়ে ছিল। ২১। 

ধাভাতে ভক্তির সঞ্চার হয়ছে, তীহাকেই ভক্তি বল! বায় না । 
তাহাকে তক্ত বলি। ধাহাতে ব্রদ্মভাবের সঞ্চার হইয়াছে, ভাহাকেই 
বা কি প্রকারে ব্রহ্ম বলিবে ? ২৩। 

অহঙ্কার আর মমতা অভেদ নয । আমি আমার শরীর, ঘন 
ও মানসীক বৃত্তিগণের সহিত অভেদ নই | রাঁধা ও রাঁধাঁভাব এক 
(অভেদ) নয় । বাধা ভাঁব যাহার হর তিনিই রাধা নন্‌। ২৯। 

রাধা এক । কিন্তু রাধা ভাবের অবতরণ অনেকের হাতে 
পাঁরে। রাধা ভাব পুরুষ প্ররুতি উভয় জাতির মধ্যেই অবভীগ 
হইতে পারে। ২৫। 

আমাব কবিত্ব অছে, ভাই আমি কবি বলি। প্রকৃত রাধ। 
ভাঁবে কোন কোন ভক্ত আমি বাঁধা বলেন । ২৬। 

রাধা চরিত্র পাঠে, রাধা চবিত্র শ্রবণে, অথবা রাধা চবিত্র অভ্ভি- 
নয়ে, সকলেরই রাধা ভাব হয় নাঁ। যাহা আমি নই, তাহা আমি 
বৌধ হওয়া বড়ই কঠিন । ধাহাঁর রাধা চরিত্র পাঠে, বাঁধা চরিব্র 
শ্ববণে, অথব! রাধা চরিত্র অভিনয়ে, আপনাকে বাধা বশিয়া বোধ 
ভয়, তিনিই প্রক্কৃত রাধাঁভাব সিদ্ধ) কোন কোন রাঁধা-ভাব-সিদ্ব 
ভক্তের রাঁধাচরিত্র পঠন, শ্রবণ ও অভিনয় ব্যতীতও আপনাকে 
বাধা'বোধ হয় । ২৭। 

্রন্ম ভাবে নিজে ব্রহ্ম বৌধ হয় । ব্রন্ধ ভাবে বৈপিক “সন্্যা্ী” 


প্রথম অংশ | | ২৯ 


পলোহহং” ও ণশিবোহহং” বলেন। অগ্ৈতবাঁদী “বৈষ্ণব নন্নাসী” 
“অষ্যুতোহহং” ও. “অহং বিষ” বলেন । ২৮ | 

খাহার কোন ভাব নাই,তাহাত জড় । অজড় ভাবহীন নয় ।২৭। 

তোমার পিতা মানব। ডুমি পরমেশ্বরকে পিতা বলিভ্তে 

পারিলে, অপরই বা তাহাকে মঠতা বলিতে পারিবেনা কেন 

সকল ভক্তেরই তীহার প্রতি এক প্রকার ভাব নঘ্। তাহার পতি 
নানা ভক্তের নানা প্রকার ভাব। মহা ভাবুকপিগের মতে তিনি 
সকল ভাবেরই ভাব্য হইতে পারেন । মহাভাবুব দিগেক দভে সকল 
ভাবেই তাহাকে পাওয়া যায় । ৩০। | 

ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধোর অনেক শিষ্য ছিলেন । শিষ্যরা তাহাকে 
ভুন্ড্ভীল বাদিতেন | ভালবাপার নামই প্রেম । ৩১ । 

প্রকৃত প্রেম শুদ্ধ ও শিষ্চাম | গ্ারৃত প্রেমিক কোন কারনে 
নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি বাপ কিদ্ধ। অভিমান করেন লা । প্রেমা 
স্পদ অসদ্ধযবহার করিলেও ক্ষু্ল হন না। ্রেমাম্পদ অপরকে 
ভাল বাসিলেও তাহার ছুঃখ হর না। ৩২। ্‌ 

প্রেন ছুইপ্রকার। শুদ্ধপ্রেম' ও অতুগ্কপ্রেম। শুদ্ধ গ্রেম 
নিষ্কাম; অশুদ্ধ প্রেম সকাম । ৩১। 

সকাম প্রেম কামনা যুক্ত । এই জন্য তাহা অশুদ্ধ । নিষ্কাম 
প্রেম কামন! শূন্য, এই জন্য তাহা শুদ্ধ । ৩৪ | 

_ সকান প্রেম অপ্তদ্ধ। তাহাই অনেকের হয় না। ভগবানের 

প্রতিও কাহারো কাহারো সকান প্রেম আছে । ৩৫ । 

শুদ্ধ প্রেম অতি নিন্মল ও নিষ্ষাঘ । তাহা অতি ছুল্লভ। সে 
প্রেম ভগবানের প্রতি ভগবানের কৃপায় হয়। তাহা কথনো এক 
জীবের অপর জীবের প্রতি হট না । ৩১। 


৩৩ সর্ধ্ধর্ম নির্ণয় সার । 


পরম জ্ঞান লাভ হইলে পরাভক্তি হয়। পরাভক্তির পরে 
প্রেমীভক্তি হয় । প্রেমাভক্তির পরে শুদ্ধ প্রেম হয় । ৩৭। 

গোপিদের শ্রীরুষ্গেব প্রতি শুদ্ধ প্রেম ছিল। তাহার যাহা 
কিছু করিতেন কষ্ের স্থখের জন্য | ৩৮ । 

ন্নেহময়ী মাতা নিজ পুণের প্রতি শ্নেহ, পুত্রের কোন সংগুণ 
থাকা প্রযুক্ত অথবা কোঁন ভবিষ্যৎ আঁশ এবং কামনায় করেন না| । 
সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ আশাশৃন্ত, নিষফাম এবং কোন প্রকার 
সদগুণের বশবন্তী নঘ। মাতার স্নেহ শদ্ধপ্রেম, তাহার সঙ্গে 
ভক্তিব লেশ মাত্র নাই । প্রেমাভক্তির পৰে পরমেশ্বরের প্রতিও 
এ প্রকার শুদ্ধ প্রেব হয। শিশু "ও বালক বালিকারাও মাতা 
পিতার প্রতি শুদ্ধপ্রেম । ধাহাব শিশুও বালক বালিকার গ্ঠায় 
স্থপবিত্র, শির্মল ও সবল স্বভাব হইযাছে, এবং ভগবানকে পিতা ও 
ভ্দকজীটুক সাজা বধ জাজ জততু৬ জজ পাজি জনকে 
হইয়াছে। শৈশব এবং বাল্য অবস্থা যে সকল সন্তান উত্তীর্ণ হইয়াছে 
তাহাদের মাত। পিতার গতি প্রেমাভক্তির বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। পরাভক্তির পরে ভগবানের প্রতি প্রেমভত্ততি হয় ।৩৯। 

গুণের বিনিমষে ভালবাঁদা হয় না। ভালবানার বিনিমর 
নাই । ভালবাসা অমূল্য । যবে ভালবাসে সে কেন ভাল বাসে 
তার কারণ জানে না। যাকে ভালবাসে সেও ভালবাসার কাৰণ 
জানেনা । ভালবাসা নিহে তু । ৪০। 

কাহারে প্রতি কেহ প্রেম স্বেচ্ছায় করিতে পারেনা | প্রেম ত 
স্বেচ্ছাচারের সামগ্রী নয় । যাহার প্রতি প্রেম হয়, স্বভাবতঃ হয় । 
ভালবাস সাঁধনার হয় না, ভালবানা চেষ্টায় হয় না । ভালবাস! থে 
স্বাভাবিক; তাহা যে স্বতঃপিদ্ধ | ৪১। 


প্রথম অংশ । ৩১ 


কোন জীব জন্তই প্রেম না করিরা থাকিতে পারেনা। তু 

ক্ষুধার আহার কর, শরীর রক্ষার জন্য । শরীরের প্রতি তোমার 
প্রেম (ভালবাসা) না থাকিলে তুমি আহার করিতে না। পিপাসায় 
জল পান কর শরীরের প্রতি প্রেমে । গীড়ার উঁষধ সেবন ক্র 
শরীরের প্রতি প্রেমে । তুখি স্বাভাবিক সমস্ত কার্ধ্যই পরেছে 
কর। ৪২। | 

বর্ষায় যত বারি বর্ষণ হন্ধ, শুগ্বপুক্ষরিণী শুষে লয়। পুষ্করিণীর 
ভিতরে ভিতরে জল প্রবেশ করিলে তবে উপরে জল দীড়াম়্। 
ভিতরে প্রেম না হইলে উপরে প্রেমাশ্র দেখা বায় না। ৪৩। 

প্রেমের প্রধান অঙ্গ অনুরাগ । প্ররুত প্রেমিকের নিজ 
প্রেমাম্পদের প্রতি বিরাগ হুর না। প্রেমাস্পদের বিগহে প্রেমি- 
কের আরো অধিক অনুরাগ বৃদ্ধি হয় । ৪9 | 

প্রেঝে সন প্রাশস্ত তর) কোনে নিলুজরিকা হায় ৮ ্রেে 
কুটিলিতা, জটিলত।, গান্তীবধ্য, ছুষ্টতা, কপটভা, চাতুধ্য, কঠোরতা 
নাই । প্রেমে সরলত।1, উদারতা, উন্মাদ, সত্তা, বালকত্ব, পবি- 
ত্রতা, চিত্তনিন্মীলা, সান্তোষ, সুখ, আনন্দ ও শান্তি আছে । ১৫ । 

প্রেম কাধ্যে, প্রেম আচরণে । প্রেম কেবল মৌখিক কথার 
হয় নাঁ। অধিক প্রেষে বাকৃরোৌধ, কথা চলেনা । ৪৬। 

প্রেমে একজনের বিরহ অপর এক জন বোধ করেন | ৪৭1. 

প্রেমের বিরহ্থ আশাময় | ৪৮। 

প্রেমাত্মক নানা সন্বন্ধ। প্রেম ব্যতীত কোন জন্বন্ধই 
হয় না । ৪৯। 

ক্ষুধা নিবৃত্তি ধে সকল সামগ্রীতে হয়, তৃষ্ণা নিবৃত্তি সে সকলে 
হয় লা।* তৃষ্ণা নিবৃদ্ধির জন্য জলের আবশ্তক হয়.। ভগবানের 


৩২ সব্বধন্ম নির্ণয় সার | 


প্রতি ধার বিশেষ অনুরাগ আছে, ভগবান ব্যতীত অপর কোন 
সামগ্রী পাইলে তাহার আনন্দ হয় না । ৫০ | 

কেবল ঈশ্ববে ধার অন্ুবাঁগ আছে, তিনিই প্রকৃত সুখী । 
তাহার কখনও অন্থথ হয় না । ৫১। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল সা'মগী নিয়োজিত হইয়াছে সে সকলেন 
উতকৃষ্টতা এবং নিক্কষ্টতাব বিচাব কবিও নী। সে সকলেব তারতদ্য 
নির্দেশ করিও না। ঈশ্বর সন্বন্থীর জ্ঞান ও ভাল, ভক্ত ও ভাল, 
প্রেম ও ভাল, প্রেমিক ও ভাল, কোন প্রকার উপদেশ ও ভাল । 
ঈশ্বর সম্বন্ধে কি যে মন্দ ভাভ। আমি বলিতে পারি না। ৫২। 

প্রেমিকেব চঙ্গে প্রেম এবং প্রেমাম্পদ হেন সব্দাঙ্গ সুন্দৰ, 
প্রেম এবং প্রেমাস্পদ যেন নিন্দোষ নিব্পবাধী | ৫৩। 

কোন কোন মা প্রেমিক প্রশান্ত মহাসাগরের স্তায় পাত ও 
স্বস্থির। কতক গুলি প্রেমিক লবণ সমুদ্রের স্তাথ অস্থির 'ও চঞ্চল, 
তাহাদের ভিতব থেকে কত ভাব মহাঁভাবপ বড বড তনষঈ 
সকল উঠিতে থাক | ৫5 | 

জীবের কূপ গু৭ ভগবাঁনেব স্মভিত। আুতবাং তাহার এ 
ঢুষে মুগ্ধ হইবার কোন সস্ভাবনাভ মাই । অথচ তাহাব জীবে 
প্রতি যতগ্রেম এভ প্রেম আব কাঙানই নাই। উীভাব নেই 
প্রেম হেতু শূম্তও নিক্ষাম | ৫৫ | 





দ্বিতীয় অশ। 


জীব তন্তু । 


যেমন বনাদেই আছে, ভদ্ধপ লহ জঈবান্্রাও আছে। পরমাত্ম। 
এক্‌; তিনি সব্বব্যাপী ও সর্বাশ্রীঘ | ১। 

জীবের ইচ্ছায় কিছুই হয় নাঁ। জীবের ইচ্ছার সমস্ত ভষ 
কাহারে বোধ হয না। বিনি বলেন জীবেৰ ইচ্ছা সমস্ত হথ 
তিনি নিতান্ত মুড ও মিথ্যাবাদী । ২! 

নিরানন্দে থাকে, অস্তবে থাকে, অশান্তিতে থাকে কাভাৰ 
ইচ্ছা? যদাপি ভীব ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে জীব শ্রী সকল 
নিবারণও করিতে পাবিত । এ কল ঘটাবার কর্তা ধিনি, তিনিই 
ব্রহ্ম । ত। 

বহুবোধ ও দর্শন বতক্ষণ কর, ততক্ষণ তুমি জীব । ৪1 

যেমন নানাজাতীৰ বৃক্ষ আছে তজ্রপ নানাজাতীয় জীব 
আঁছে। প্রত্যেক জাতী বৃক্ম অনেক আছে । প্রত্যেক 
ভ্তীয় জীব অনেক আছে । ৫। 

এক প্রকার আম্বাদনের বোশ্বারে আবের গাছ একাধিক 
আছে। সেই রূপ এক প্রকার জীবাজ্মা একাধিক থাকিবেন তাৰ 
আর আশ্চধ্য কি? ৬। 

তুমিই পরমাস্মা ব্র্নু হইলে তুমি আবার লয় হইবে *কিসে ই 
তুমি জীবাত্মা এই জন্য তোমার লয় পরমাম্থায় হবে। ৭। 


৩ সব্বধন্দম নিয় সার । 


জীব নিত্য হইলে তাহার লয় কিম্বা নির্বাণ হইবে কেন ? ৮। 

জীব' একেবারে সত্যবাদী হইতে পারেনা । তবে কোন 
ভীব আর্থিক মিথ্যা কথা কহে। আর কেহ বাঅন্প কছে। কেহ 
জানত 'অবিক মিথ্যা কহে, কেহ জানত অল্প মিথ্যা কথা কহে, 
কেহ অজানিত অধিক মিথা কথা কহে, আর কেহ ঝা অজানত 
অন্ধ মিথ্যা কথ কহে। ৯! 

দুঃখ কামনা করা জীবের স্বভাব নয়। হুংখ আপিলে 
অগত্যা ভোগ করে, জীবের স্বভাব জুথ কামনা করা । ১০। 

জীবের নিজেকেই বিশ্বার নাহ। সে অপর কাহাকে বিশ্বাস 
করিবে? আক্মপ্রত্যর (নিজেতে বিবার) শিখতে হম | ১১ । 

যাহার নিজেতে বিশ্বাস আছে তিন কাহাকে বিশ্বাস করিতে 
হইবে এবং কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে না জানতে 
পারেন 1১২। 

কোন্‌ জীব বলিতে পারে তাহরি বর্তমান স্বভাব চিরকানস 
থাকিবে ? তবে জীবের আক্মপ্রতার আছে কি প্রকারে বলিব ?১৩। 

সকল জীবই প্রায় স্বা্থপরতন্ত্র। তাহারা পরার্খে যেনকল 
কা্ধ্য করে সে সমস্তও অপনাঁদিগের স্বার্থের জন্ত করে। স্বার্থ 
শূন্য জীবত দেখিতে পাঁওরা যায় না। তবে ভগবান জীবদেহ 
ধারণ করিয়! যদি নিঃস্বার্থ হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনিই 
তাহা হইতে পারেন । ১৪ । 

পরমেশ্বক নিজের ইচ্ছাঙ্ধ নিশুণ হৃন্। পরমেশ্বর নিজের 
ইচ্ছায় সগডণ হন্। কিন্তু জীব নিজের ইচ্ছান্ুসারে সগুপ 
'নিগুণ হইতে পারে নাঁ। জীব নিজের ইচ্চান্ুসারে সক্রিয় নিক্কি 
হইতে পারে নাঁ। জীব সম্পূর্ণ পরাধীন ॥ ১৫। 


প্রথয অংশ! ৩৫ 


নিত্য স্ুথ শান্তি কোন জীবেরই নাই। ১৬। 

পরমাত্থার ইচ্ছায় জীবের বারম্বার শরীর ধারণ হয়। জীব. 
তীহার সম্পূর্ণ অধীন । ১৭। | 

ও ব্যক্তির বিদ্যা নাই, ওকে বিদ্যান্‌ বলিনা। ও শিক্ষা 
প্রভাবে বিদ্যা উপার্জন করিলে, উহাকে বিদ্যান্‌ বলিতে হইবে । 
অভক্তের ভক্তি হইলে তাহাকে ভক্ত বলি। ত্রন্ধভ্রান বিহীনের 
বঙ্গজ্ঞান হইলে তাহাকে ত্রন্ধজ্ঞাঁনী বলি। ধন হীনের ধন হইলে 
তাহাকে ধনী বলি। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশেষ গুণ থাঁকার জন্ত 
তুমি জীব। "সে গুলি যখন তোমাতে ছিলনা তখন তুমি জীব 
ছিলেনা। লৌভ যার আছে, তার লোভী উপাধি আছে। বিদ্যা 
যার আছে, তার বিদ্যান উপাধি আছে। ভক্তি বার আছে, তাঁর 
ভক্ত উপাধি আছে । জ্ঞান যাঁর আছে, ভীর জ্ঞানী উপাঁধি আছে। 
যে নকল গুণ থাঁকিলে জীব বলা হয়, সেই সকল গুণ যার আছে, 
তাহারই জীব উপাঁধি আছে। ১৮। 

পর্ব্রক্মের কোন নাম কোন জীবের হওয়া উচিৎ নয়। তবে 
ভীহীর প্রতোক নামের সঙ্গে দান শক সংযুক্ত ইইলে হইতে 
পীরে । ১৯। . 

একেবারে ন্সেহ বিহীন কোন জীবই নয়। জীবের স্বভাবতঃ 
ধাহাদের প্রতি শ্লেহ থাকে তীহাদের প্রতি একেবারে কাহারো! 
স্নেহ না থাকিলে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি অসাধারণ এবং ভগ- 
বানের বিশেষঃ অন্তগৃহীত ও ককপাপাত্র। ২০ । 


৩৬ সর্বধন্ম নির্ণয় সার । 
অহঙ্কার । 


যেমন একটা শরীর, তার নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তন্্রপ 
শরীরের অভ্যন্তরে একটা অহঙ্কার শক্তি আছে; তাহারও নান! 
প্রকার শক্তি আছে। ১। 

বুক্ষ যেমন ফল, পুষ্প, পত্র, রস, বন্ধল এবং নানা শাখা প্রশাথা 
বিশিষ্টতদ্রপ অহঙ্কারও নানা শক্তি বিশিষ্ট । অহঙ্কার নানা ইচ্ছাও 
লান! প্রকার ক্রীর়। সম্পন্ন । দশেক্িয়ের কাধ্যগুলিও এক অহষ্কার 
হইতে বিকশিত হয় | দশেক্দ্রিসের কার্য কলাপ এক অহঙ্কারের 
বিবিধ ক্ষুস্তি ভিন্ন আর কিছুই নষ। ২। 

সদসৎ ছুই প্রকার অহঙ্কার আছে। সদহস্কারে কাহারো 
অনিষ্ট হয় নাঁ। সদহস্কারে দিব্যজ্ঞান, ভগবত্ভক্তি, ও প্রেম 
প্রভৃতি নানা সদ্গুণ থাকে । দে সকলে নিজের এবং অন্যের 
অপকাঁর না হইয়া ববঞ্চ উপকাঁরই হইতে থাকে । তবে এমন 
সং অহঙ্কার ধ্বংস না হইয়া, থাকাই ভাল। অসদহঙ্কারে অজ্ঞান 
শু অজ্ঞানের অনুকুল প্রবুত্তি সকল ক্ষরিত হইতে থাকে । সে 
অহঙ্কার নষ্ট হওয়াই ভাল । ৩। 

অহঙ্কার ব্যতীত ব্রহ্ম আছেন ও ভিনি নিত্য সত্য বা অপর 
কিছু তাহাও নির্বাচিত হয না। তখন অহঙ্কার সামাগ্ত নয় । 
যে অহঙ্কার ব্যতীত নিত্য সত্য ব্রহ্ম আছেন বোধ হয় না, সে 
অহঙ্কার কখন অস্তিত্ব বিহীন অপত্য ও অনিত্য নয় । ৪)' 

" অহঙ্কারের দুহিতা মমতা । বেমুন পিতামাতা না থাকিলে 

সন্তান হইতে পাবে না, তত্রপ অহঙ্কার অভাবে মমতার উৎপত্তি 


অসন্নব। ৫1 


দ্বিতীয় অংশ । ৩৭ 


অহঙ্কার অব্যক্ত হইলে নিজের অগ্তিত্ববোধকজ্ঞান পর্যাস্ত 
ব্যক্ত থাঁকে। নিজের অস্তিত্ববোধক জ্ঞান অব্যক্ত হইলে 
দিব্যজ্ঞানও অব্যক্ত হয়। ৬। 

আমি আছি বোধশক্তির অভাব হইলেই অহঙ্কারশক্তি নিশুণ 
ও নিক্রিয় অবস্থায় থাকে 1 ৭। 

ক্ষুধা থাকিলে খাদ্যের প্রতি আসক্তি হয়, না থাকিলে হয় 
না। কাম থাকিলে পুরুষের প্রকৃতির প্রতি ও প্রকৃতির পুরুষের 
প্রতি আসক্তি হয়, নতুব! হয় না। অহঙ্কার না থাকিলে সদসৎ 
কোন বৃত্ধিরই উত্তেজনা হয় না৷ “অহং,” স্ুখছুহখ উভয় বোঁধেরই 
কারণ 1 ৮। 

যখন আমার রাগের গ্রকাশ হয়, তখন আমি রাগী। যখন 
আশমার রাঁগের প্রকাশ থাকে না, তখন নীরাগী। তখন আমার 
ভিতর রাগ আছে, আম ভীহীও বৌধ কার নী। যখন ক্রঙ্গ 
ব্রিগুগাঁজ্সমক নানা কাধ্য করেন, তখন তিনি সগুণ। যখন তিনি 
কোন শুণাত্সক কাধ্য করেন না» তখন তিনি নিগুণ ও 
নিষ্রিয় | ৯। 

অহঙ্কার ব্যভীত জিশুণ ও কোন প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ 
হইতে পারে না। অহঙ্কার বিবিধ ক্রিয়াসম্পর ও ত্রিগুণাত্বক ৷ 
নিরহঙ্কার নিশুণ ও নিক্ষিয় | ১০। 

আমি হাগি, আমি মৃতি, আমি খাই, আমি জল পাঁন করি, 
প্রভৃতি কথায় বলি, কার্য্যেও করি। সুতরাং আমি আছি। 
আমি আমাকে দেখি, আর না দেখি, আমি আছি । আমি কি 
জানি, আর না জানি, আমি আছি । ১১। 

অহঙ্কার ব্যতীত আমি আছি বোধ থাঁকে না । আমি আছি 


৪ 


৩৮ সর্ধবধর্ম নির্ণয় সার। 


বোধ না থাকিলে, অপর কিছু আছে বোঁধও থাকে না! । ব্রক্ধ 
আছেন বোধও থাকে না। অহঙ্কার ব্যক্ত থাকিলে আমি আছি 
বোধ থাকে । অপর সমস্ত আছেও বোধ থাকে । ব্রহ্ম আছেন ও 
বোধ থাকে । ১২। 

মন কর্তী নহে । কর্তা আমি। আমি আত্মা, মন নই) 
স্ববাসন! কুবাসনা আমি করি, মন করে না। মনও স্থুলদেহের 
হ্যায় ষন্ত্র। আমি না করিলে দেহ যেমন নিজে কিছু করিতে 
পারে না, তন্রপ আমি না করিলে মনও কিছু করিতে পারে না। 
আমি কোন কার্ধ্য না করিলে, স্থলদেহের স্ায় মনও জড়। আমি 
শক্তিমান্‌, সগুণ, সক্রিয়, যন্ত্রী ও কর্তী। ১৩। 

সুখছুঃখ-ভোগ আমি করি, দেহ করে না। আমি দেহ ত্যাগ 
করিলে তাহার ত স্থখছুংখ উভয়ই থাকে না। সকল প্রকার 
বোধ আমি করি, দেহ. ও মন করে না । ১৪। 

শৌক-ছুঃখে, বিপদ্দারিদ্র্যে ও শারীরিক পীড়াজনিত যন্ত্রণায় 
আমাদের অহঙ্কার খর্ব কিন্বা চূর্ণ বিচুর্ণ হয়। ভগবৎ অহঙ্কার 
কিছুতেই খর্ব হয় না। সেই অহঙ্কারে সর্ব কর্মুই সম্পন্ন 
হইতেছে । সেই অহঙ্কারই প্রকৃত অহঙ্কার | ১৫। 

পরমেশ্বরের মতন কাহারো অহঙ্কার নাই। তাহার অহঙ্কার 
খর্ব কিছুতেই হয় নাঁ। তাহার অহঙ্কার অনাদিকাল হইতে 
আঁছে। তাহার অহঙ্কার কখন যাবে না। জীবের অহঙ্কার 
অনিত্য অহঙ্কার । তাহা চিরস্থারী নয়। শোক ছুঃখ বিপদে, 
রোগ গীড়ার় তাহা! খর্ব্ব ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়। সে অহঙ্কারের গোরব 
কি? "পরমেশ্বরের অহঙ্কারই মহীয়ান্‌, *পরমেশ্বরের অহঙ্কারই 
গৌরবের অহঙ্কার । ১৬। 


দ্বিতীয় অংশ ৩৯ 
আঁমাঁর বোধ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমি নিরহষ্কার হইতে 
পারি না? আমি বোধ শুষ্ঠ হইলে আমার মমতাও থাঁকে 
ম। ১৭। 
আমি যাহা ধুঝিয়াছি তাহ সত্য । আমি যাহা বুঝিয়াছি 
তাহাই সকলের বোঝা! উচিৎ ছিল। সকলে ভুল বুৰিয়াছে, 
সকলে ভ্রীস্ত। তী"রা আমার মতন ঠিক বোঝে না কেন? 
আমি যদি তাদের পাই ঠিক্‌ যাহা, তাহা বুঝাইয়া দি, এই প্রকার 
ধারণাসম্ভৃত আলোচনার জনক, অহঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
এ প্রকার ধারণা নাই এমন খুব কম লোকই আছে। এ প্রকাৰ 
আলোচনায় রত নাই, এমন খুব কম্‌ লোকই আছে । ১৮। 
ধাহাঁদের অধিক ধন ও সন্ত্রম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
অহঙ্কারী ও অজ্ঞান হন্‌। এ সকল লোক দৈবাৎ কোন সাধুর 
কাছে গেলে সাধু তাহাদের অধিক ঘত্র করেন। কারণ তাহারা 
সঙ্ঞান ও নিরহঙ্কার হইলে, তাহাদের অর্থের অনেক সতব্যয় 
হইবে। তাহাদের অনুগত ব্যক্তিরাও তাহাদের উদাহরণ ক্রমে 
অনেকেই সৎ হইবে । এক জন নির্ধন ব্যক্তির অনুগত কেহই 
হইতে চান না । ধনীর ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তির অনেক অনুগত | ১৯। 


মনত্তত্ব। 


মন নিরাকার । কারণ কোন বিষয়ে মনোযোগ হইলে 
তাহাকে দেখি না। দেখি কেবল তাহার কার্য সকল। ১। 

ইন্জরিয় ছই প্রকার ।৯ স্থুণ ইন্ড্রিয় এবং শুষ্্র ইন্জরিয়। সন 
উন্জিয় দশ । সেই দশের মধ্যে আবার হুস্্ম দশেন্ত্রিয় আছে । 


৪০ সর্ধবধন্ নির্ণয় সার । 


মন দশেস্তিয় ব্যতীত এক ইন্্রিয়। কিন্তু তাহা! স্থূল ইঞ্জিয় নয়, 
তাহা কোন স্থুল ইন্্রিয়ের মধ্যেও. থাকে নাঁ। তাহা : সুক্ষ 
ইন্ছরিয়। ২। 

তিন প্রকার মন। উত্তম, মধ্যম ও অধম । উত্তম মন 
যেন শুষ্ক কাষ্ঠ, তাহাতে অতি শীপ্্র জ্ঞানরূপ অগ্নি ধরান যায়। 
মধ্যম মন অঙ্গার ( কয়লা ) তাহাও কিছু কষ্টে ধরান যায়। 
অধম মন ছাই, তাহা! কোন প্রকারেই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ধান 
যায় না। ৩। 

ছুই প্রকার মানসিক কার্ধ্য আছে। কতকগুলি ন্রীর 
সম্পন্ন হয়, আর কতকগুপি নানা স্থুলাশ্ররে সম্পাদিত হয়, কিন্তু 
সেগুলি সম্পাদিত হইবার পূর্বে মনে উদিত হয়। ৪। 

মনোকষ্ট এক প্রকার নয়। শরীরে কোন ব্যাধি হইলে কিন্বা 
আঘাত লাগিলে যে মনোকষ্ট হর, তাহাকে শরীর সন্বন্ধীয় মনোকষ্ট 
বল! যাইতে পারে । কোন স্বজনের বিয়োগে তাহার শোকজনিত 
মনোকষ্ট হয়। কোন মানী লোককে অপমান করিলে, তাহার 
মনোকষ্ট হয় । অধিক দারিদ্র্য বশতঃ নিজের ও পরিজনবর্গের 
অন্নকগ্ট হইলে মনোকষ্ট হয়। কোন দুর্গত সামগ্রীর প্রতি 
লোভি হইলে তাহ! না পাইলে মনোকষ্ট হয়। কেহ নির্দয়রূপে 
ভয়ানক প্রহার করিলে মনোকষ্ট হয়। তর্কে পরাজিত হুইলে 
মনোকই্ট হয়। ভগবানকে বীহারা চান, তাহারা তাহাকে ন] 
পাইলে মনোকষ্ট হয়। মানুষের নানা কারণে নানাপ্রকার 
মনোকষ্ট হইতে পারে । ৫। | 
. ক্লোক "আমার মন” বলে; কিন্তু অষ্ইমি মন বলে না। স্ুতরং 
মন আমি নই। মন আর আমি অভেদও নই | ৬।. 
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তরী এবং তাহার আরোহীগণের পক্ষে নদী নিরাপদ নয়। 
তরী ডুবিলেই আরোহী ডোবে। সংসার-সমুদ্রে মন ডুবিলেই 
মতবৃ্তিরপ আরোহীরাও ভোবে। যতক্ষণ না তরী ডোবে, 
ততক্ষণ আরোহীরা বেস্‌থাকে।, মন সংসারে যতক্ষণ না ডোবে, 
ততক্ষণ সতমনোৌবৃত্তিরাও বেস্‌ থাকে । ৭। 

মন কখনো খালি রেখো না। রাখিলেই কুচিস্তা আসিবে । 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন না কোন বিষয়ে মনকে সর্বদাই ব্যাপৃত 
রাখিবে । ৮। 

মন থাকিতে মন প্রবৃত্তি হীন হইতে পারে না। শান্তি 
বোধও মনে । একেবারে সমস্ত মানসিক বৃত্তির নিবৃ্তি হইলে 
ত:তে শান্তি বোধও হয় না। ৯ 


বর্ণ ও বর্ণ বিকৃতি | 


“পাঁতগ্রল দর্শনের” সাধন-পাদের চতুর্দশ স্ত্র অনুসারে জান! 
যায়, পাপ পুণ্যরূপ কর্মাশয় প্রভাবেই জীবের বারম্বার জন্ম মৃত্যু 
হয়, পাপ পুণারূপ কর্মাশয় প্রভাবেই জীবের নানা সময়ে 
নান। প্রকার জাতি হয। ১। 

ব্রাঙ্গণ বেদকণ্ঠ, ব্রাঙ্মণ দিব্য জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ সচৈতন্য পুরুষ । ২। 

কোন ব্রাহ্মণের কম্। কুলট। হইলে, তুমি তাহাকে আর ব্রাহ্মণ 
বলিতে পার না । প্র্কত ব্রা্মণীকে যে প্রকার মানত কর, তাহাকে 
সে প্রকার মান্তও কর না এবং করাঁও উচিত নয়। প্রকৃত 
্রাঙ্গণ ষে সকল সৎগুণে বিভূষিত, ব্রাঙ্গণ-পুত্রের যদি সে নকল 
সৎগণ ও সংস্বভাব না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে তুমি 
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কখনই ্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও সন্মান করিতে পার 
না। ৩। 

্রাহ্মণের ছেলে “ত্রীষ্ঠীন” কিস্ব! “মুসলমান” হইলে তাহাকে. কি 
তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে বোলে শ্রদ্ধা, ভক্তি সন্মান করিবে? প্রক্কত 
ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সন্মান সর্বতোভাঁবে করা কর্তব্য । 
তাহা না করিলে অব্রাহ্গণগণের অপরাধ আছে । অব্রাহ্মণ শ্রেণীর 
অন্তর্গত কোন সম্প্রদায়ের “সন্াসী” নন । ৪। 

ক্ষত্রিয় কুলে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! কি সকল 
্ত্রিয়কে কৃষের স্টার শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে? ত্রাঙ্ষণ জাতির মধ্যে 
যিনি গুণে ব্রাহ্মণ ধাহার দিবাজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকেই শ্্দ্ধ। 
ভক্তি করা উচিত। তিনিই প্ররুত ত্রাঙ্গণ। অত্রাঙ্গণকে ব্রাঙ্গ- 
ণের গ্ভায় শ্রদ্ধা ভক্তি কেন করিবে? ৫। 

ত্রাঙ্গণের বংশে জন্ম হইলেই বরাবর ব্রাহ্মণ থাক৷ যায় না, 
কত ব্রাহ্মণ বংশীর “খ্রীষ্টান” ও “মুনলমান” হইয়াছেন । তবে কোন 
ব্রাহ্মণ বংশীয়, শৃদ্রবং জাচরণ করিলেই বা শুদ্র হইবেন না 
কেন ? ৬ ও 

নর জাতির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পণ্ডিত হইবেন তীহ!কেই 
পণ্ডিত বলিতে হইবে, সেই জাতির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি চিকিৎ: 
সক হইবেন, তাহাকেই চিকিৎসক বলিতে হইবে । সেই জাতির 
মধ্যে যেকোন ব্যক্তি সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ হইবেন, তাহাকেই 
সঙ্গীত নিপুণ বলিতে হইবে । সেই জাতির মধ্যে যাহার সাধুত। 
থাকিবে তিনিই সাঁধু। সেই জাতির মধ্যে যে সকল গুণে ব্রাহ্মণ 
হয়, €দই সকল গুণ ধাহার থাঁকিবে তিন্থিই ব্রাহ্মণ । ৭। | 

শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন, শাস্ত্রমতে 
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্রক্মণের যে সমস্ত কার্ধ্য করা কর্তব্য, ইদানী ধাহারা ত্রাক্ধণ বলির 
পরিগণিত, . তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সে সমস্ত গুণ নাই, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রক্কত ব্রাহ্মণের কর্তব্য কার্য কল্পাগ 
ইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন । বর্তমার্গি কালে গুণকর্মম 
অনুসারে ব্রাঙ্গণ নির্ধাচন করা অতিশয় দুর্ধর। অধুনা মুখ 
হইতে কৌন ত্রাঙ্ষণেরই উৎপত্তি দেখি ন/। অধুন| সকল বর্ণই 
একস্থান হইতে উৎপন্ন হন। প্রকৃত কথা বলিতে কি অধুন। 
শান্তর সম্মত কোঁন বর্ণই দেখিতে পাই না! । তবে “বর্ণশঙ্কর” 
অনেক দেখি বটে। ৮। 

বেদব্যাস ব্রাহ্মণের ইউরসে জন্ম হইলেও তিনি ত্রাঙ্গণ জাতি 
অন্তর্গত ব্রাঙ্গণ নন, কারণ তাহার মাতা, তাহার পিতার ক্ষেত্র 
ছিলেন না। বেদব্যাস ব্রদ্ধকে জানিতেন, এই জন্য তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলা হয়। তিনি প্রত বেদ সম্মত ব্রাঙ্গণ | ঈ। : 

নন্দঘোষ গোপ ছিলেন । “ভাঁগবতে” তাহাকে বৈশ্ত বলা 
হইয়াছে । কিস্ত বঙ্গে গোপ শুড্র শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত । 
পশ্চিম ভারতে বণিক বৈশ্য, কিন্ত বঙ্গে বণিককেও শুদ্র ব্লা 
হয়। হীন কার্ধোযর জন্য ক্ষত্রির এবং বৈশ্ত যদি শূড্র হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে হীন কার্ষ্ের জন্ত ব্রাঙ্গণই বা শূদ্র হইবেন না 
কেন? যদি অধম ক্রিয়া অন্ুসারে ক্ষভ্র এবং বৈশ্য শূদ্র হইয়া 
থাকেন ? তাহা হইলে প্রাঙ্গণের মত উত্তম ক্রিয়া অনুসারে ক্ষত্রিম্ 
বৈচ্ঠ ও শূড্রই ঝ ব্রাহ্মণ হইবেন না কেন? কায ও শুণ অনুসারে 
জাতি বিভাগ অত্যন্ত সঙ্গত। বল্লাল সেনও গুণ অনুসারে 
কুলীন মৌলিক ছুই শ্রেণীঞকরিয়াছেন | ১০.। 

পুরাণের মতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্জের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
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লক্ষণ ও গুণ আছে। যিনি ব্রাহ্গণ বলিয়! পরিগণিত, তাহাতে 
ব্রাঙ্গণের লক্ষণ ও গুণ না থাকিলে, কি প্রকারে তাহাকে ব্রাঙ্গণ 
বল! যাইবে? ধাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়, তাহার ক্ষত্রিয়ের গুণ ও 
লক্ষণ থাকা চাই । বীহাকে বৈধ বল, তাহার বৈশ্তের গুণ ও 
লক্ষণের অভাব হইলে তাহাকে কি প্রকারে বৈশহী বলা যাইবে ? 
শুদ্রের গুণ ও লক্ষণ বাহাকে শৃদ্র বল তাহার থাকা! আবশ্যক । ১১ । 

পৃথিবীতে নানা জাতি আছে। যে কোন জাতীয় মনুষ্য 
সংস্কৃত ভাষ! উত্তম রূপে জাঁনিবেন, তাহাকেই সেই ভাষার পর্ডিত 
বলিতে হইবে । যে কোন জীতীর মনুষ্য দিব্য জ্ঞান লাত করি- 
বেন, তাহাকেই দিব্য জ্ঞানী বলিতে হইবে, কিন্ত ৰে জাতীয় মনুষ্য 
দিব্য জ্ঞানী হইবেন, সেই জাতীয় সমস্ত মন্ষ্যকেই দিব্য জ্ঞানী 
রলিব না। “মুসলমান” ভক্ত হইলে তীহাকেও ভক্ত বলিতে হইবে, 
কিন্ত অভক্ত “মুসলমনদের” ভক্ত বলিব না । *শ্রীটৈতন্ত সম্প্রদায়ী” 
বন হরিদাস মুসলমান ছিলেন, কিন্তু ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাহার 
কত মান। “টতৈতন্ত ভাগবতে” ও “চৈতন্ চরিতামৃতে” তীহাকে 
“হরিদাস ঠাকুব” ও পত্রন্জার অবতার” বলা হইয়াছে । কবির জোলা 
ছিলেন । তিনি রামভক্ত বলিয়। অদ্যাবধি সেই কবিরের তোড়ানী 
“ক্পুকযোন্রম ক্ষেত্রে সকল জাতিকেই খাইতে হয়। যে “গুরু রামা- 
নন্দকে” নাঁনেব অবতার বলা হয়, ভিনি কবিরের গুরু ছিলেন ।১২। 

মৃত্যু ৷ 

মৃত্যু যাহাকে বল, সে অবস্থায়ও ইন্জ্রিয়গণ থাকে । লে 
অবস্থা তাহারা গুল শরীরের সঙ্গে নিঃস্ন্ধ হয়ে “সথশ্্ম শরীরে” 
থাকে। স্থুলের লঙ্গে ই্জিয্গণের নিঃন্ন্ধতাই মৃত্যু ১। 
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জীব স্থুল শরীরও বটে, লুক্্ম শরীরও বটে। মৃত্যুকালে 
ভীবের স্থল দেহ ত্যাগ হয়। স্থূল দেহ ত্যাগই মৃত্যু। স্থল 
দেহ ত্যাগের পরে জীব কেবল হুমম দেহে অবস্থান করে । জীক 
যখন শিবে লয় হয়, তখন তার সুশ্দ দেহও নষ্ট হয়। ২। 

তুমি দেখিতেছ আমার এই দেহ চলিতেছে, বলিতেছে, নান! 
কার্ধ্য করিতেছে । বাস্তবিক আমার অভাঁধে ইহা! কিছুই করিতে 
পারে না। তখনই ইহার সমস্ত কারধ্যের নিথুস্তি হয়ঃ সেই নিবৃত্তি- 
কেই মৃত্যু বলি। সেই নিবৃত্তিকে এক প্রকার নির্বাণ বলঃ 
যায়। এই জুন্ত কোন কোন মহাত্মার মতে মৃত্যুই নির্বাণ । ৩। 

জল আর অগ্নির অভাব হইলে শীতলতা শক্তি ও দাহিকাশক্তি 
বর্তমান থাকিতে পারে না; কিন্তু মৃত্যু হইলে দেহ থাকে, 
অথচ দৈহিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ দেখি না। তুমি মৃত্যু 
যাহাকে বল, তাহা জীবাত্মার বিনাশ নয়। কিন্ধু তাহ। জীবাত্মার 
দেহ ত্যাগ। তাহা থে জীবাম্মার দেহত্যাগ তাহা দিব্যজ্ঞান 
বাতীত জানা যাঁর না। ৪। 

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পন পিগুদানের বিধি অশ্থসারে 
জানা যায়, মৃত্যু অর্থে নাশ নয় । বাহার নাশ হয়, তাহার, 
উদ্দেশে এর সকল করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। মৃত্যু 
মানে দেহ ত্যাগ; এইজন্য ধাহার মৃত্যু হয়, তাহার উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পিগুদান করিলে মে সকল, সে ব্যক্তির প্রান্ধ হয়» 
সে সকল সে ব্যক্তির প্রীতির কারণ হয়। ৫। 


০৯৭, 


47৯ ৬ 





তৃতীয় অংশ। 


পপ নুর করার 


তপস্যা । 


তপস্তার প্রধান অঙ্গ তিতিক্ষা | ১1 

গীত গ্রীক্ম ও বর্ষা সমান ভাবে যাহার শরীরে সহা হয়, তিনিই 
প্রকৃত তিতিক্ষাশীল। এ ভয়ানক তিন খতু যিনি সহিতে পারেন, 
তিনি অবশিষ্ট তিন ঞ্কতুও সহিতে পাবেন । ২। 

ভয়ানক শীতের সময অনাবৃত শরীরে কুস্তি কিম্বা! অন্ঠ কোন 
প্রকার ব্যাফাম করিলে শীত বোধ হয না । অত্যন্ত শীতেব সময় 
উলঙ্গ হইয়া ন'না প্রকার যোগাসন ও ধ্যান অভ্যাঁদ করিলেও শীত 
কবোঁধ হয় ন! । এ সকল অভ্যাসক!লে শীত বোধ না হওয়া? ভিতিঙ্ষ! 
নয় । প্রকৃত তিতিক্ষাশীল ভয়ানক শীতেব সময়ে অনাবৃত শবীরে 
পর সকল অভ্যাস না কবিলেও তাহার শীত বোধ হয় না। ৩। 

পুত্রকলত্র প্রভৃতি শ্বজনবর্গের প্রতি ধাহার যমতা আছে, 
তাহাকে তাহাদের প্রতি ্নেহ বশতঃ তাহাদের ভবণপোষণের জন্ত 
উপার্জনও করিতে হয়, গৃহেও বাস কবিতে হয়, এইজন্য তাহাকে 
গৃহস্থ বলা হয়। একেবারে মমতা বিহীন বিনি হইয়াছেন, তীহ্থার 
শবীর তিতিক্ষাণীলও হইয়াছে, এইজন্ত তাহার গৃহেরও আবশ্তক 
হয়না; সুতরাং সে অবস্থায় তিনি বৃক্ষমূলেও বাস করিতে 
পারেন। প্রকৃত তিতিক্ষা শীল পুরুষের শরীরে সমান ভাবে ষড় 
খকুই সহ হয়, তিনি কোন অবস্থাডেই অধীর হন না, তিনি 
বে নির্বিকারপুকু, তিনি ষে নিরঞ্জন হুইয়াছেন। ৪। 


তৃতীয় অংশ । ৪৭ 


ত্রিতাপে যে তপস্তা হইতেছে, তাহা! অপেক্ষা কি পঞ্চতপাঁর 
তপস্তা অধিক বিবেচনা কর ? ৫। 

নিদ্ধতপন্থী ও সাধক তপস্বীতে অনেক প্রতেদ। সিদ্ধ তপস্থী 
ভয়ানক শীতকালে নদীর মধ্যে অহোরাত্র নিশগ্ন থাকিলেও তীহার 
শীত বৌধও হয় না এবং কোন প্রকার উতৎ্কট পীড়াও হয় না। 
ষড় খতুর কোন খতুই তাহার কষ্টের কারণ হয় না। তিনি সকল 
খতুই সমান বৌধ করেন। সাধক তপস্বীর পক্ষে সকল খতুই 
সমান নয়। অধিক শীতে জলমগ্র থাকিলে, তীহার শ্রেম্মা ঘটিত 
কোন উতৎকট,পীড়াও হইতে পারে । ৬। 

সিদ্ধ তপস্থির শারীরিক কিন্বা মানসিক কোন কষ্ট বোধ নাইন 
প্রকৃত তপস্থী দেহে থাকিয়াও বিদেহী । কাশীথণ্ডের হরিকেশ, 
জহাদেবের রুপার সিদ্ধতপস্থী হ্ইয়াছিলেন। তিনি এপ 
সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাহার সর্বাঙ্গে বঙ্গীক হইয়াছিল। 
তথাপি তাহার কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। ৭। 





যোগ। 


“শিবনামামৃত ব্যাকরণের” মতে শিবের সঙ্গে জীবের সঙ্গি 
হইতে পারে। সেই সন্ধির নামই যোগ। সেই সন্ধির অব. 
স্থার জীব শিব মিলিত হইলেও 'উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকে । 
উঁ প্রকার সন্ধির অবস্থায় জীবের অস্তিত্বের লোপ হয় না। ১। 

যোগ এক প্রকার শক্তি। যে শক্তি প্রভাবে জীবাত্মা পরম- 
আয় যুক্ত হন। জীবাত্ম্ট পরমাত্মার ধুক্তাবস্থার নাম অধ্যাত্ব- 
বোগ। অধণাত্মযোগ অনির্বচনীয়, তাহা বাক্যে বলা যায় না।& 


৪৮ সর্ধবধন্ম নির্নয় সার | 


জীবেতে শিবেতে ষে শক্তি প্রভাঁবে যোগ হয়, তাহাকেই 
'সন্ধ্যা শক্তি বল| যাঁয়। সেই সন্ধ্যা শক্তিরই এক নাম যেগ' 
শক্তি। ৩। 

ব্রহ্গসাযুজ্য নির্বাঁণও নয়, লয়ও নয়। সাযুজ্য অর্থে ঘোঁগ। 
জুটে! বিভিন্ন জিনিষে পরম্পর যোগই উভয়ে এ্রক্য নহে । জীৰ 
ব্রদ্দে যৌগই (সাধুজ্যই ) জীব ব্রন্গে ইক্য নয়। ৪। 

কামারের হাঁপরের অগিতে লৌহ অগ্নি হইলেও লৌহ থাঁকে, 
তাহা কেবল মাত্র অপর অবস্থাপন্ন লৌহ । তাহা হইতে অগ্রি 
নিভিলে সে কেবল লৌহ। অগ্নি হইলে উভয় মিলিত। এ 
প্রকারে জীবত্ব ও শিবত্ব এক সঙ্গে থাকিতে পারে। কখন 
যোগাবস্থায় জীবাত্মাী পরমাস্্া এক হন, কখন অযৌগীবস্থায় উভয়ে 
পৃথক্‌ থাঁকেন। লৌহ দগ্ধ হয়ে অনি হৌলে যে অবস্থা, জীষাম্মার 
পরমাত্মায় যৌগও সেই প্রকার । ৫। 

আত্ম! পরমাজ্সায় যে যোগ হয়, তাহাকে আত্ম-পরমাস্মধোগ 
কহে। সে যোগে ষোগীর একেবারে বাহ চৈতন্য থাকে না।৬ 

জীবাস্্াঁ ও পরমামাস্মায় যে এঁক্য, তাহাই প্রকৃত যোগাঁবস্থা । 
 প্রক্য সম্ভৃতত যে আনন্দ ভোগ হয়, সেই আনন্দফেই আধ্যাত্মিক 
মৈথুন বলা, যাইতে পারে । দেই মৈথুন প্রভাবে পরমাশীস্তি- 
নাঙী কন্তা উতৎপন্না হন । ৭। 

প্রধানতঃ ছুই প্রকার মুক্তি ঘোগ নির্বাচিত হইয়াছে। নিত্য 
মুক্তিযোগ ও অনিত্য মুক্তিযৌগ। নিত্য মুক্তিযোগ কলিতে 
দুল্লভি। তবে অনিত্য মুক্তিষৌগ সময়ে সময়ে কোন কোন মহাআ্মার 
হয়। তাহা আবার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় পন । ৮1 

নানা প্রকার যোগ প্রভাবে নান! প্রকার ঘটনা হইতেছে। 


তৃতীয় অংশ. ৪৯ 
তিবিধ ক্রিয়াযৌগে স্থজন, পালন, নাশ হইতেছে । যৌগ ব্যতীত 
কিছুই হয় না। ৯। 

অধিক জপ করিলে, অধিক ধ্যান করিলে, অধিক হরর 
করিলে, অথবা! অধিক হরিস্ক্রীর্ভন শুনিলে, অধিক পরিমাণে 
তগবাঁন্‌ সম্বন্ধে অন্ত কোন প্রকার সঙ্গীত করিলে কিন্বা শুনিলে, 
অধিক ভক্ত সঙ্গ করিলে, অধিক ভক্তচরিত্র পর্যালোচনা! করিলে; 
ভগবত ভক্তি সন্বন্ধীয়, ভগবত প্রেম সন্বন্ধীর অনেক আলোচন! 
করিলে, ভগবত ভক্তি প্রেম সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ 
করিলে, জ্ঞানগর্ভ অনেক কথা শুনিলে মনোস্থির হইয়া একা গ্রত! 
হয়| ১০ | 

বোঁগ াধন ধাহারা করেন, তাহারা যোগসাধক 1 যোগসিন্ধ 
হইলে, বোগী বলা যাইতে পারে । ১১। 

যৌগসাধক এবং যোগসিদ্ধ এক শ্রেণীর নন। যোঁগসাধর্ক 
সাধনা করিতে কিছু কিছু যোগের অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যন্ষ 
করেন । তখন তাহার যোগ সম্বন্ধীয় সমস্ত নিগুঢ় তত্ব হৃদয়ঙ্গম 
করিবার সামর্থ্য হয় নাঁ। সিদ্ধযোগী যোগ সম্বন্ধে সমস্তই জানিয়া- 
ছেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষত! অদ্ভুত শক্তি । তিনি কর্ত 
অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন । অদ্ভুত যোগ-বিভৃতি মকল তাহার 
লাভ হইয়াছে । ১২। 

অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে গাত্রদাহ হইলে, স্থশীতল জলে স্নান করিলে 
গাত্র জল হয় না বটে, কিন্তু উহা শীতলতা শক্তিময় হয় । জীবা- 
আর' পরমাত্মাক্ন সহিত অধ্যাত্বযোগ হইলেও তাহাকে পরমাত্মার 
শক্তি সধশরিত হইয়া ভ্লাহা পরমাত্বিক শক্তিমন়্ হইয়া নয়ত 
প্রাপ্ত হয়। ১৩। 


৫৩ সর্ববধর্মম নির্ণয় মার। 


ভাঁবাত্বক বে সম্বন্ধ তাহাঁও এক প্রকার যোগ । সেই যোগ 
ঈশ্বরের সঙ্গে ধাহার আছে, তিনিই ধন্য | ১৪। 

স্বভাবতঃ পরব্রঙ্গে ধাহার মনোযোগ ইয়, তাহার কোন প্রকার 
আসন অভ্যাসেরই প্রয়োজনই নাই তিনি যে কোন স্বাভাবিক 
র্গভ্গিতেই সমাধিস্থ হন, তাহাই যৌগাসন । ১৫। 

আত্মজ্ঞান বশতঃ যে যোগ হয়, তাহা কৈবল্যের কারণ । ১৬। 

ইদানী অনেকেই যোগী নামে প্রসিদ্ধ, অথচ তীহাঁরা প্রকৃত 
যৌগী নন। প্রন্কত যোগীর অতুল পরশ্বয, অনুপম বিভূতি। 
তাহার শ্বাসরোগ প্রস্থতি কৌন রোগ নাই। তিনি অন্তু 

ংয্ম বলে অগ্নিতে প্রবেশ কৰিলে, অগ্নি তাহাকে দাহ করেন ন!, 

জলে প্রবেশ করিলে জলে ডোবেন না, তীক্ষ কণ্টকরাঁজির উপর 
বিচরণ করিলে, তীহার পদে কণ্টক বিদ্ধ হয় না। সংযম বলে 
অন্ত্রাধীতেও আহত হন নী । যৌগি শীনর। যৌগী জীবনুক্ত । 
যোগীর সঙ্গে কোন্‌ সাধারণ জীবের তুলনা হইতে পারে? যোগীর 
আশ্চর্য ক্ষমতা । ১৭। 

অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধযোগিদেরই লাঁভ হয় । “পরমহংস শঙ্করাঁচাধ্যেরও” 
অষ্টসিদ্ধিছিল। এখনকার অধিকাংশ “দণ্ডী পরমহংসরা” যোগ 
পছন্দ করেন না। তাহাদের মধ্যে খুব উত্তম লোক যাহারা, 
তাহারা বৈদিক “উপনিষৎ,৮ “বেদীন্ত,” “ভগবদগীতা” ও “শঙ্কর 
চার্য্”” প্রভৃতি বৈদান্তিক মহীশয়দের বৈদিক “উপনিষ২” ও 
“বেদান্ত” প্রতিপাদ্য গ্রন্থ সমুদার পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং সেই 
সকল পঠিত ও শ্রত বিষন্ন সকল বিচার করেন । ১৮। 

দিন্যকর্মযোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞানষোগ,,দিব্যভক্তিযোগ ও দিব্য- 
প্রেমবোগ হয় না ।১৯। 


তৃতীয় অংশ । ৫১ 


_ কলিতে ভক্তিযোগে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া! যায়। ২০ । 

প্লাতগাত্র যেমন সর্বদা শীতল থাকে না, ভক্তিমান্‌ জীবাক্মাও 
তদ্দ্রপ সর্বদা তন্ময় হইরা থাকেন না। ২১। 

শীতকাঁলই যোগ অভ্যাসেন্দ উত্তম সময় | ২২। 

“হটযোগ” “রাঁজলোগ” এবং “রাজাধির'জযৌগ” অভ্যাস করিতে 
করিতে মনোযধোগ হন্। মনোযোগ এ ত্রিবিধ যোৌগের সিদ্ধ 
কল। ২৩। 

তঁ তিন যোগ বাতীত মনোযোগ হইবার অগ্যান্ত উপানও 
আছে । ৬3 

মনঃসংযমে মনঃস্ভিন হয়। আনাস্থির হইলে, ইঞ্টে মানো 
বোগ হয়। ২৫। 

যেমন “পাতগ্রলদশনে” পদ্মসন প্রতি, কোন আসনেরই 
নির্দেশ নাই, তদ্রপ গীতাতেও কোন. আসনের নামও নির্দেশ 
নাই। শ্রী ছুই প্রসিকষ বোগশান্্র অনুসারে জানা বাঁ, 
নির্দিষ্ট কোন আসন বাতীতও ধোঁগের অনুষ্ঠান হইতে 
পারে। ২৬। 

হটযোগ এক প্রকার ব্যার'ম 
প্রকার আসন ও মুদ্রা। ২৭। 

সকল প্রকার শয়ন, উপবেশন ও দণ্তীয়মানই এক এক. 
প্রকার আসন | ২৮। 

বিবিধ আসন অভ্যাপকালে গৈরিক কৌপীন বাবহার করিবে 
কিন্বা উলঙ্গ থাকিবে । ২৯। 

আসন অভ্যাস অন্ঠি নিজ্জনে করিবে | ৩০ । 

শিশু ও বালকবাঁলিকার সনক্ষে বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলে কের 


হটযোগের অন্তর্গত নানা 


৫২  সর্বধন্ম নির্ণয় সার । 


সমক্ষে কোন প্রকার যোগ অভ্যাস নিষিদ্ধ উহাদের সন্বুখে 
কোন প্রকার সাঁধন ভজন করিবে না। ৩৯ | 

'প্রকৃত যোগীর উপদেশে প্রাণায়াম অত্যাস করিলে, কোন 
প্রকার উ্কট রোগগ্রস্ত হইতে হয়না । বরঞ্চ তন্্ার! উন্নতিই 
হইতে থাকে। বরঞ্চ তদ্বারা যোগী হইবার পক্ষে বিশেষ আন্ধ- 
কৃল্য হইতে থাঁকে । ৩২। 

নিশ্বাস প্রশ্থাসের সঙ্গে জীবের স্বভাবতঃ সর্বদাই রেচক পূরক 
হইতেছে । কিন্ত যৌগাভ্যাদকালে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিয়া যোৌগশান্ত্রীয় নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে | ৩৩। 

কুম্তক স্বাভাবিক নহে । ওটা যোগিদের অভ্যাস করিতে 
হয় । ৩৪ । 

যোগদর্শনের পন্ধতিক্রমে নাঁসারন্ধ, দ্বারা বহির্ষাযু শরীর মধ্যে 
পূরণের নাম পূরক। শরীরের অন্তর্বারু রেচন অর্থাৎ নিষা- 
সনের নাম রেচক। শরীরের মধ্যে বায়রোধ করিয়া ধারণার 
নাম কুন্তক। কুন্তকে শরীর মধ্যে বায়ু রুদ্ধ হইলে, নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়। রেচক, পুরক ও কুন্তক প্রাণীয়ামের প্রধান 
তিন অঙ্গ । প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে হয়। ৩৫ | 

প্রগাট ভগবচ্চিন্তীকে ধ্যান বলি । ৩৬। 

ধ্যান দ্বিপ্রকীর | সাকাঁরের ধ্যান ও নিরাঁকারের ধ্যান। 
সাকারের রূপ ধ্যান। নিরাকারের স্বরূপও গুণধ্যান | ৩৭। 

সাধনাত্মক ধ্যানানন্দের পৰে স্বাভাবিক ধ্যানানন্দ। তৎপরে 
স্বাভাবিক যোগানন্দ। ত্র যোগানন্দ কৌন কোন যোগীর সাম- 
গ্রিক হয়। কাহারো! কাহারো স্বাভাবিক নিত্যযোগানন্দ হয় ।৩৮। 

রাজযোগের প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের অন্তর্গত 


তৃতীয় অংশ। ৫৩ 







ুম্ুর।। উত্তমরূপে গর তিন সাধিত হইলে, 

ভ্রাউক অভ্যাঁস করিতে হইলে, প্রথমতঃ কিছু কাল এক ষ্ঠ 
দীপণিখার প্রতি নিরীক্ষণ কন্তিতে হয়। শ্বেত প্রস্তরের কিন্বা 
স্কঁটিকের শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করারও পদ্ধতি আছে। 
প্রকার সাধন প্রভাবে ক্রমে দৃষ্টি স্থির হইতে আরগ হইলে, 
একাগ্রতার সহিত নাসাপুট নিরীক্ষণ করিতে হয়। নাসাপুটে 
বিনাক্রেশে দৃষ্টি স্থির হইতে থাকিলে ভ্রমধ্যস্থলে নিরীক্ষণ করিতে 
হয়। ত্রমধাস্থল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দিবাদৃষ্টি হয়। দিব্য- 
দৃষ্টি প্রভাবে চাক্ষুবী জ্যোতির বৃদ্ধি হয়। চাক্ষুষী জ্যোতির 
বুদ্ধি হইলে অদৃগ্ঠ কিছুই থাকে না। ৪০। 

উত্তমরূপে ত্রাটক অভ্যাস হইলে, গ্রথমে চক্ষু মুদিত করিয়া 
ধ্যান অভ্যান করিতে হয়। তাহা অভ্যস্থ হইলে উন্মীলিত 
নেত্রে ধ্যানের অনুষ্ঠানই প্রশস্ত। ত্র প্রকার ধ্যান সাধনার 
কল, ধ্যান সিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অপর নাম ধ্যানযোগ । ৪৯। 

ধর্ম সন্বন্কীয় গ্রন্থ সকল পাঁঠ ব্যতীত অন্ঠান্ত গ্রন্থ অধ্যরন 
করিয়াও তুমি বিদ্বান হইতে পাঁর। পরে দেই উপার্জিত 
বিদ্যা দ্বারা কত ধর্ম সন্বন্ধীর গ্রন্থ রচনা করিতে পার। কৌন 
অড়মুর্তির কিন্বা কোন কল্পিত মৃত্তির ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান 
সিদ্ধ হইলে, তন্দারা “সচ্চিদানন্দ” ও ধ্যের হইতে পারিবেন 13২। 

কাহারও সন্তান বিদেশে থাকিলে এবং বহুকাল সেই সন্তা- 
নেরু সংবাদ না পাইলে তাহার জন্য স্বভাবতঃ চিন্তা হয়। সে 
চিন্তা অভ্যাস করিয়া করিতে হয় না। তগৰানের প্রতি তাঁব- 
বাঁম। থাকিলে তাহার বিরহে স্বতীবত$ চিন্তার উদয় হয়। সে 


৫৪ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার । 


চিন্ত সাধনাম্ত্িকা নয়। সেই চিন্তাকেই ধ্যান বলা বাইতে 
পারে। 5৩। 

স্সগ্রে চিন্ত শুদ্ধি না হইলে, অগ্রে চিত্ত নির্বিকার না হইলে 
স্র্মাধি হইতে পারে না। 9৪ | 

চিন্তশুদ্ধি হইলে চিত্ত নির্বিকার হয়। চিত্ত নির্বিকার 
হইলে শুদ্ধ তক্তি হয়। শুদ্ধ তক্তি হইলে যম, নিয়ম, আসন, 
মুদ্রা ও প্রাণায়াম ব্যতীত ও সমাধি হইতে পারে । ৪৫। 
মনোস্থির হইলে একাগ্রতা হয়।- একাগ্রতা হইলে সমাধি 
হয়। 55। ৃ 

সবিকল্প সমাধিতে কেবল কথশ্বান ও নাভিশ্বাস থাকে । 
সবিকল সমাধিস্থ পুরুষের নাঁড়ী মুমুর্ষব্যক্তির নাড়ীর স্বায় হ্য়। 
এ সমাধি অবস্থায় শরীর দগ্ধ কিম্বা অন্ত প্রকারে বিশেষ নির্ধতিন 
করিলে অন্তরে বোধি হয়। ৪৭ 

উটা নামে হাঁতী, গঠনে হাতী। কিন্তু প্রকৃত হাতী নয়। 
নিদ্রাই যোগ নিদ্রা নয়। উভয়ে অনেক প্রভেদ আছে । ৪৮। 

সমাধি অবস্থার এক নাম যোগনিদ্রা । ৪৯। 

চক্ষু স্থির অভ্যাস করিলে চক্ষু স্থির হয় । মরিলে চক্ষু স্থির হয়। 
অভ্যাস করিয়া, কি মরা যায়? ন! মরিলে যে প্রকার চক্ষু স্থির 
হয়, সেই প্রকার চক্ষু স্থির হয়? অভ্যাস করিরা তোমার সমাধি 
হইবে? সমাঁধি যে মৃত্যুর মতন স্বাভাবিক নিদ্রা কি অভ্যা- 
সের জিনিস? দেষে ন্বভাবতঃ হয়। যোগনিদ্রাও স্বভাঁবঙঃ 
হর ৫০ | 

“সম্পূর্ণ অজ্ঞান যে যোগী, যে যোদীর্ণনজে আছেন পর্য্যন্ত বোধ 
করেন না, সেই যোগীই যোগনিদ্রিত। সে যোগীর মধ্যে সর্ধগুণ 


তৃতীয় অংশ। ৫৫ 


ও ক্রিয়াশক্তি বর্তমান থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিগুণ ও 
নিশ্রির। ৫১। 

নিদ্রিতাবস্থায় আমি আছি বোধ না থাকিলে আমি থাঁকি। 
মৃত্যু হইলে আমি আছি বোষ্ঠ না থাকিলেও আমি থাকি । ৰোগ 
নিদ্রীয় আমি আছি বোধ থাকে না । যোগ নিদ্রী ভঙ্গ হইলে 
আমি আছি বৌধ হয়। ৫২। 

ইচ্ছা করিলেই যেমন নিদ্রিত হওর। যায় না, তদ্রপ ইচ্ছ। 
করেলেই সমাধিস্থ হওরা খাঁ না। শিত্রষ যেমন স্বভাবতঃ হয়, 
উহাও তড়ুপ স্বভাবতঃ হয়। নিদ্রা অভ্যাসে হয় না। প্রকৃত 
সমাধিও অভ্যাসে হয় না। চক্ষু বুজিলেই নিদ্রীবস্থ৷ প্রাপ্তি হয় 
না। কোন প্রকার আসন করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই সমাধিস্থ 
হওয়া বায় না। ৫৩। 

সমাধিস্থ পুরুষ মৃত ব্যক্তির হ্যায় সুস্থির, জড়ের শ্যার সুস্থির 1৫৪1 

সমাধিতে ব্রদ্মে মনোযোগ হইলে নিশ্বাস প্রশ্বীন পর্যন্ত রুদ্ধ 
হর। তখন রেচকপূরক উভয়ই হয় না। এ প্রকার সমাধিতে 
ঘোগীর এক প্রকার মৃত্যু অবস্থা ঘটিলেও ব্রহ্ম হইতে তাহার 
মনের বিয়োগ হইলে আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে, 
আবার রেচন পুরণ হইতে থাকে । এ প্রকার সংবটন ব্রহ্মের 
কপার এক অশ্চ্ধ্য নিদর্শন । ৫৫। র 

বধির ত অনেকে হন্‌। দিব্যবধির কয়জন হইতে পারেন ? 
দিব্য অন্ধই বা করজন হইতে পারেন ? সমাধিস্থ পুরুষ ব্যতীত 
পুব্যবধির ও দিব্য অন্ধ কেহ নন্‌। বাত ব্যাধিতে কোঁন 
“খান ব্যক্তির শরীর* অদাড় হই থাকে? সমাধিস্থ "পুরুষের 
“79 অসাড় ও অবশ হয়, স্টীহাঁর এ প্রকার শরীর কেহ স্পর্শ 


৫৬]... সর্ধবধন্ম নির্ণয় সার |. 


করিলে তিনি স্পর্শ বোধ করেন না। তীহানু & প্রকার শরী-. 
রের অবস্থা বশতঃ তাহার কোন কষ্ট বোধও হয় না। তিনি সে 
অবস্থার স্থথ ছুঃখ . প্রভৃতি সর্বাবস্থার অতীত হইরা অবস্থান 
করেন । ৫৬। 

সমাধিস্থ হইলে সমস্ত ইন্ছিয়ের শক্তিই নিজ্ষিয় হইয়। থাকে । 
নে অবস্থায় সমাধিস্থ পুরুষ নিক্ষিয় হন। ৫৭। 

সমাধি হইলে নিশ্চল ও জীবন্মত হইতে হয়। ৫৮। 

নির্বিকল্প সমাধি যাহার হয়, তাহার পক্ষে আহার সন্ষন্ধে 
কোন বিধি নিষেধ নাই । তাহাকে কোন প্রকারে, আসন ও 
মুদ্রা করিতে হয় না। তিনি প্রাণার়াম কিন্বা ধ্যানও করেন 
না। তিনি সদানন্দ জীবনুক্তপুরুষ । ৫৯। 

নির্বিকল্প সমাধি হইলে কণ্ঠশ্বাস ও নাতিশ্বাস পধ্যন্ত রুদ্ধ হয় । 
এমন কি সে অবস্থায় হস্তস্থিত নাড়ী পর্য্যন্ত স্ুস্থির হয়। মৃত 
ব্যক্তির শরীরের হ্যায় সর্বাঙ্গ হিম হয়। এ অবস্থাকেই প্রকৃত 
বিদেহ কৈবল্যাবস্থা বলা বাইতে পারে । এর.অবস্থা ঘখন ধীহার 
হয়, তখন তিনি দেহস্থ হইয়াঁও দেহস্থ নহেন। পে অবস্থায় 
তিনি দেহে থাকিলেও তাহার দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ 
থাকে না। দে অবস্থায় তীহাঁর দেহ দন্ধ করিলে কিনা খ্ও 
খণ্ড করিলেও তাহার কৌন কষ্ট বোধ হয় নাঁ। ৬০। 





| লয় ও নির্ববাণ | 
মনে সঙ্ক বিকল্প হয় । সমস্ত কার্ধ্য লম্পাদনের কারণ মন। 
অন ত্রন্গে লয় হইলে আর কোন্‌ কার্য্য হয় না। ১। 


তৃতীয় অংশ। ৫৭. 


ব্রঙ্গে মনোযোগ হইলে মনের অস্তিত্ব থাকে । তরঙ্গে মনের লব 
হইলে মনের আঁর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তখন মনও ক্রন্ধ 
অভেদ হন। ২। 
প্রজলিত অগ্নি যেন ব্রহ্ম । সেই ব্রচ্ধ অগ্নিতে অন্ন জল রূপ 
জীব পড়িলে তাহাতে লন্ন হয়। সেই অল্প জল-রূপ জীবের 
অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না । সেই লগ্ন অবস্থাই জীব-ত্রন্ষে 
অভেদ অবস্থা । ৩। 
গঙ্গাজলে একশত কলসী “মসি” ঢালিলে ও গঙ্গার জল কাল 
হয় না। মন্দিও গঙ্গীজল হইয়া যায়। গেড়েতে নাল! কেটে 
গঙ্গার জল আনিলে গেড়ের পচা জলও গঙ্গাজল হয়ে যায়। সেই 
রূপ মসির ন্যায় মলিন পাপী, কালী গঙ্গায় মিশিলে কা'লীই হয় 18 
গঙ্গাজলে কূপের জল ঢাঁলিলে, গঙ্গাজলে প্রত্ীব পড়িলে, 
কূপের জলও প্রস্রাব ও গঙ্গাজল হয়। জীবরূপ নিকৃষ্ট জল 
শিব-গঙ্গায় পড়িলে তাহাও শিব হয়। ৫। 
এক ঠোঙ্গা চিনি সমুদ্রে ফেলে দিলে চিনি সমুদ্রে এম্নি 
মিশে যায় যে তাহা আর সমুদ্র থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। 
সমুদ্র আর চিনি এক পদার্থ না হইলেও পরম্পর মিশে যায়। 
জীব আর শিব এক না হইলেও শিবে জীবের লয় হইতে পারে। 
শিব সাগর আর জীব যেন চিনি । ৬ 
জলেরও আকার, রূপ ও বর্ণ আছে। জলও সণ্ড৭ সক্রিয় । 
জল দ্বারা গৃহ ধৌত করিলে কিছুক্ষণ পরে গৃহের মেজেতে জল 
লয়হহয়, তখন জলের আকারও কোন গুণ রহে না, সেই স্থান 
হইতে আর জল নির্গত হর*্না। জীবের শিবে ল়ও পর প্রকার 
 হয়। ৭। টা | | 


৫৮. সর্ববধন্ম নির্ণয় পার | 


সরস কাষ্ঠ ধেন পাঁপী জীব! তাহার পাঁপ রূপ রস শুকাইলে 
সে নিষ্পাপ হয়। সে মুত্তিকারপ শিবের মধ্যে বহুকাল থ্টকিলে 
দেও মৃত্তিকা শিব হয়। আর কাঁঠজীব থাকে না| ৮ 
জগতের নরনারী দ্বিভাগে বিভক্ত । তার এক ভাগ আস্তিক 
্বয়ং পরব্রঙ্মই আস্তিকতা ও নাস্তিকতা শূন্য । জীব যে অবস্থায় 
তা'তে লয় হয়, তাঁর সেই অবস্থাই এ উভয়ের অতীত । ৯। | 
নির্ধবাণাবস্থায় আমি “ন ভোক্তা” প্রভৃতি । যে অবস্থায় এখন 
আছি সে অবস্থায় “ভোক্তা” প্রভৃতি সমস্তই বটি । **শঙ্করাচার্ষেযর 
নর্বানষটক্‌” কেবল মুখে উচ্চারণ করিলে কি হইবে? আঁমি “ন 
ভোক্তা” প্রস্ততি বলিলে কি হইবে ? “চিদানন্দকূপং শিবোহহং” 
বলিলেই ব! কি হইবে? যখন আনার প্ররূত নির্বাণ হইবে 
তখন শ্রী সকল শোক উচ্চারণ করিতে পারিব না। যতক্ষণ এ 
সকল উচ্চারণ করি ততক্ষণ আমি ভোক্তা প্রভৃতি, কথা কহিয়? 
যখন বলি তখন সণ্ডণও বট 1 আমি.একজন সীনান্ত লোক কিন্ত 
মুখে “আমি রাজা” “আমি রাজা” ষদ্যপি বারম্বার বলি,তাহা হইলে 
“আমি রাজা কখনই হইব নাঁ। বরঞ্চ সাধারণ সমক্ষে মহা হাল্তা- 
স্পদ্দ হইব । আমি প্রকৃত রাজ! ভইলে “আমি রাজ” “আমি রাজী” 
লোকের কাছে বলিব না। আমি রাজা, লোকে আমার এরশ্বর্ষ্য 
জাঁনিবে। তদ্রপ মুখে মাত্র বারশ্বার “শিবোইহং” “শিবোহ্হংত 
বলিলে কি হইবে? আমি যখন শিব হইব তথন “শিবোহহং” 
পশিবোহহংও” বলিব না । ১০। 
: পনির্বাণষটক” যে কট কথায় লিখিত হইয়াছে নির্বাণ নির্দেণ 
শক কেবল সেই কট! কথা৷ নহে । প্র কটা কথায় নির্বাণ নির্ণয় 


তৃতীয় অংশ । ৫৯ 


হুইলে তাহাও নিয়ম বিধির অবস্থা হইল। নির্বাণ থে বিধি 
নিষেধের পারাবস্থা। সে অবস্থা যে অনির্বচনীয়। কথায় 
কেহ বলিতে পারে না । ১১। 

“শস্করা চার্্যের নির্ববাণষটকে” শিব্বাণের আভীষ মাত্র দিয়াছেন ! 
নির্বাণ হইলে অহঙ্কার থাকে না, “অহমাস্্া” বোধ থাকে না। 
তিনি সাঁধারণকে অহংশব্দ ব্যবহারে উহা কিঞিত বুঝাইয়াছেন 
মাত্র ।১২।, 

স্ত্যুতে পঞ্চভূতে পণ্ভুত লীন হর। সে অবস্থাকে নির্বাণ 
বলা যায় মা! দে অবস্থায় জীবাস্ঘা ও মন পরমাত্মার লীন হয় 
না । 'জীবাত্মার পরমাস্মায় লীনতাই নিক্বাণ । ১৩। 

নির্বাণ এবং মৃত্বা এব নহে। মৃত্য ত এক সময়ে সকলেরই 
হইবে, তাহ। হইলে সকলেরইভ নিব্বাণ হইবে । তবে আর 
নির্ববাণের জন্য সাধন ভজন কেন? ১৪ । 

নির্বাণ অর্থে নাশ বলা যাঁয়। আগ্গি নির্বাণ হইলে অগ্রি 
আর থাকে না। যে অগ্নি নির্বাণ হইয়াছে তাহা আর জলে না। 
যু অর্থে নাশ স্বীকার করিলে জীবের মৃত্যুই তাহার নির্ববাণ। 
সৃতথ্ু অর্থে জীবের দেহত্যাগ মানিলে মৃত্যুই নির্বাণ নয় ১৫। 

 কাবীধত গুরমততে কৌন জীব কাণাতে নিষ্পাপ ভাবে মরিলে 
হবার নির্বাণ হয়। কাশীতে নিষ্পাপ জীবের নির্বাণ হয় 
স্বীকার করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীব অনিত্যগ স্বীকার করিতে 
হয. কারণ নির্বাণ অর্থে নাশ তাহা স্পষ্টই বসা হইয়াছে। 
নশ হন যাহার,তাহাকে কথন নিত্য বল! যায় না । ১৬। 

ষতক্ষণ বোধ বুদ্ধি বিশিষ্ট মান! কাধ্য শীল মন থাকে, ততক্ষণ | 
উরু ভিগবালে প্রেমভক্তি অতি সুফলপ্রদ,সুতঙ্কর ও আনন্দজন্ক । 














৬০. সর্ববধন্ম নির্ণয় সাঁর। 


নির্বাণাবস্থা বৌধাতীতীবস্থা । সে অবস্থায় কোন বোঁধই থাকে 
না। ভক্ত ভগবানে প্রেম ভক্তিও থাকে না । ১৭। 

জীবাজ্মার জীব অনিতা, আত্মা নিত্য। নিষ্পাপ ভাবে 
কাণীতে মৃত্যু হইলে জীবের নির্বাণ হয়। কিন্তু নিত্য আত্মার 
নির্ধাণ না হইলে বেদীন্তের সহিতও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় 
না। আত্মার নির্বাণ মানিলে বেদাস্তের সহিত মহা বিরোধ 
উপস্থিত হয়। কারণ বেদান্তের মতে আত্মা নিত্য। ১৮। 

লয়, একে অপরের মিশে বাওয়া। নির্বাণ মিশে যাওয়া নয় । 
অগ্রি সমুদ্রে পড়িলে সমৃদ্রের জলে তাহা নির্বাণ “হয়। চৈতন্ত 
সাগরে জীবরূপ অগ্নি পড়িলে তাহা নির্বাণ হয় | ১৯। 

অগ্নি নির্বাণ হইলে অগ্থি দেখিতে পাই না। অগ্নি কার্ধ্যও 
করে না। জীবের নির্বাণ হইলে জীব অস্তিত্ব বিহীন নিক্কির 
এবং নিশুণ হয় । ২০। 

জীবের অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে জক্রিয় এবং সগুপ। 
জীবের অস্তিত্ব' শিবের অস্তিত্বে পরিণত হইলে সে নিগুণ এবং 
নিক্ষিয়। ২১। 

লোক তোঁমার মধ্যে ঘে সকল গুণ, যে সকল মনোবৃত্তি, যে 
সকল শক্তি থাকার জন্ত তোঁধাকে জীব বলে, তুমি যে সকল গুণ 
বে সকল মনোবুত্তি, "যে সকল শক্তি থাকার জন্য নানা কষ্টভোগ 
কর, সেই সকলের সনষ্টি তোমার জীবন। তোমার নেই 
জীবনের নির্বাণ হইলে তুমি আর সগ্ু৭ সক্রিয় থাকিবে না। 
জীবনের নির্বাণ হইলে তুমি নিগুণ নিক্রিয় হইবে। ২২। 

এরূপ সময় উপস্থিত হইবে যঞ্রন জড় অজড় সমুদায়ই এক 
আাস্বাতে লয় হইন্না যাইবে, যখন কেবল এক আত্ম ব্যতীত পর 


তৃতীয় অংশ । ৬১ 


কিছু থাকিবে না, যখন কেবল এক আশ্ম। ব্যতীত দ্িতীয় কিছু 
থাকিবে না । ২৩। 

কাশীলাভ কিন্বা আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবন্বের নির্বাণ 
হয় না। ২৪ 

জীবন্বের নির্বাণই জীবের নির্বাণ । কারণ তোমার জীব, 
ত্বের নির্বাণ হইলে তুমি আর জীব থাকিবে না। ২৫। 

অন্তঞান বশতঃ সপ্ন কাশী দেখিতত পাও না। এই স্ুল 
কাশীতে বিনি নিষ্পাপভাবে বান করিতেছেন, ভাহার দেহত্যাগের 
সময় তিনি সেই হুর কী দর্শন করেন, সেই ক্স্ম কাণী তাহার 
সম্মুথে “বিশ্বনাথকে” প্রকাশ করেন | বিশ্বনাথ” তাহাকে তারক, 
মন্ত্র অর্থাৎ দিব্যক্তান প্রদান পুর্্বক নির্বাণ বি করেন । ২৬1 

ধাহার জীবস্বের নির্বাণ হইরাছে, ভাহ'র উদ্দেশে আর শ্রাদ্ধ 
তর্পণের আবশ্যক হয় না| ২৭। 

নিব্বিকল্প সমাধিই নির্বাণ ও লন নহে | নিব্বিকক্প সমাধিতে 
সমাধিস্তের নিজের অস্তিত্ব থাকে | শিল্ষাণ এবং লব নিজের 
অস্তিত্ব ব্রন্ষে লয় হইর। ব্রন্গের অস্থিত্ব হম । ২৮। 


বেদ ও ভাগবত । 
যাহ] দ্বারা ব্রঙ্ধকে জানা যায়, তাহকেই বব. বলি। ব্রঙ্ধ- 
জ্ঞানই প্রকৃত বেদ। তাহ কোন নিদিষ্ট গন্ধ বা কোন নিদিষ্ট 
্রচ্থের উপদেশাবলী নম । ১ঠি 
“বেদ” ছুই প্রাকার। শক্তিবেদ ও জডবেদ | এই ল্সা্ট জড়: 
বেদ! ইহা দ্বারা ব্রঙ্গের কতক কতক মহিমা জ্ঞাত হওয়া যা়। 


১৬ 


৬২ সর্বধন্ধ নির্ণয় সার । 


জ্ঞানই শক্িষেদ। সেই জ্ঞান শক্তিবেদ দ্বারা ব্রহ্মকে 
জানা যায়। ২। | 

স্ট্টির সমস্ত পদার্থই ব্রঙ্গের মহিমা প্রকাশ করে, এই জন্ট 
স্থির প্রত্যেক পদার্থই বেদ। সে সকল সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্গ- 
তত্ব প্রফাশ করিতে পারে না বলিয়া, সে সরল পূর্ণবেদ নয়৷ 
অনন্তবেদের কতকগুলি অংশমাত্র। যে কোন শ্রস্থ তরঙ্গের 
মহিম। প্রকাশ করে, তাহাই বেদ । বেদ খে গ্রন্থের নাম তাহাও 
যেদ। কারণ তাহা ছারাও ব্রন্মের অনেক মহিগা জানা ঘায়। 
তন্দীরা পূর্ণন্ধপে ব্রঙ্গজ্ঞান হয না বলিয়া তাহা পূর্ণবেদ নয়। 
“ভন্ত্র” পুরাণ” গ্রভভতিও বেদ। সে সকল দ্বারাও অনেকটা ত্রক্গ 
সঙ্থন্ধে জ্ঞান হয়। তন্ত্রকে তিন্ত্রবেদ” ও পুরাণকে “পুক্রাণবেদ” বলা 
যাইতে পারে । ৩। | 

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ধাহার হইয়াছে, তাহার জীবনই বেদ। 
সেই ব্রঙ্গজ্ঞানীর জীবন মুদ্তিমান বেদ। সে বেদে পড়িবার 
জন্য টীকা ভাষ্যর আবশ্তক নাই। কিন্তু সে বেদ অজ্ঞানী পড়িতে 
পারে না।৪। 

থে প্রকারে শরীর আঁমি, সেই প্রকান্ধে বেদ ব্রঙ্গ। জলের 
সঙ্গে মরদা মাথিলে বে প্রকারে ময়দা ও জল অভেদ, সেই 
প্রকীরে বেদ ও বর্ম অভেৈদ। ৫। 

ধর্ম বিষর়ক আদি গ্রন্থ বেদ। বেদের যত সতাযূগ ভিন্ন 
অপর কোন যুগের পক্ষে নয়, এ কথা রেদে নাই। অতএব সেই 
জন্য বলিতে হর, বেদ চারি ঘুগের পক্ষেই প্রয়োজনীয় । বৈদিক 
ধর্ম মকল ঘুগের ধর্মী । সেই বেদের পৃরে যত ধর্মশাস্ত্র হইয়াছে, সে 
সমস্তই আদি অনাদি বেদের অংশ । দে সকল শান্ত্রও পূজ্য ৷ ৬। 


তৃতীয় অংশ। ৬৩ 


বেদের পুর্বে অপর কোন ধর্শশান্্র হয় নাই, এই জন্ত বেদ 
'আদি। বেদের আদি কোন শাস্ত্র নাই, এইজন্য বেদ অনাদি । ৭। 

কাশীতে অনেক প্রণালী দিযে গঙ্গায় মলমৃত্র পড়ে, সেই 
সকল প্রণালী দিয়ে বদি ই গঞ্গাজল নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে 
পবিত্র গঙ্জাজলকেও অশুদ্ধ বিবেচনা করা হর । বেদ অতি 
পবিত্র। তাহা অপবিত্র লোকের ভিতর দিয়া নির্গত হইলে, 
তাহাও অপবিত্র বিবেচনা করা হয় । ৮ 

ভগবত সম্বন্ধে বে ভাষায় যে খ্রস্থ আছে তাহাই ভাগবত । ৯। 





সম্প্রদায়। 


কত যত্র ও ব্যয় করির। অট্রানিক! নির্মাণ করা হয়। সে 
অট্টালিকায় রাজা ও কত সম্থান্ত লোক বাস করেন। রাজা সে 
অট্রালিকাকে কত সুসজ্জিত ও স্থশেভিত করেন। আবার 
এমন সমর উপস্থিত হয়, থে সময়ে তাহা সংস্কার করিবার লোক 
পর্য্যন্ত থাকে না। তাহার চতুদ্দিকে মহাঁ জঙ্গল হয়, ও তাহা 
নানা হিংশ্র জন্তর আবাসস্থান হয় । প্রত্যেক সম্প্রদায়েরও 
বহুকাল পরে এ প্রকার হীনাবস্থা হয়। ১। 

যে ব্যক্তি হশ্খ্য নিশ্্াণ করেন, আবশ্তক হইলে তিনিই তাহা 
তগ্র করিয়! অপর প্রকারে নিন্মাণ করিতে পারেন, অথবা তিনি 
ইচ্ছা করিলে কোন কোন স্থলের পরিবর্তনও করিতে পারেন। 
এক ভগবানই আবশ্যক মঞ্চ এক পদার্থের কজন, পালন এবং 
নাশ তিনই করেন। এক সময়ে বুদ্ধরূপে তগবান্‌ যে স্কত 
প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মত বিকৃত হইলে তিনিই' 


৬৪ সর্বধর্দ নিণয় লার। 


আবার “শঙ্করাচার্ধ্য” রূপে তাহার পরিবর্তন করিয়া “ভারতবর্ষে” 
অদ্বৈতবাদ প্রচলিত করিয্লাছিলেন । ২। 

এক জন “মুসলমানকে”, এক জন এক্ীষ্ঠানকে” ও এক জন 
“বাহ্গণকে” এক সঙ্গে বসাইয়া! আহার করাইতে পারিলেই সকল 
জাতি এক হনব না? কিন্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া এক সঙ্গে 
উপাসন। করাইসৈ সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান 
ধাহার হইয়াছে, তিনিই একের স্ৰূরণ সর্ধত্রে দেখিতেছেন। 
যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেম্ত এক বুঝিয়াছেন, তাহার 
কোন সম্প্ররাম্নের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি সকল সম্প্রদীয়েরই 
আধ্যাম্সিক একতা দেখিতেছেন । তিনি সকল সম্প্রদােরই 
আভ্যাস্তরিক এঁক্য দেবিতেছেন । ৩। 

একটা বাড়ী আছে, তাহার ভিতর অনেক ঘর আছে। 
আমি ত সেই বাড়ীর সকল্গ ঘরে থাকি না) একটা ঘরে থাকি । 
কিন্ত আবশ্তক মতে সকল ঘরেই যেতে আস্তে পারি । নিজ 
চ্ছান্থুসারে প্রত্যেক ঘরেই বাস করিতে পারি। কিন্তু এক 
সময়ে সকল ঘরে ধাঁকিতে পারি ন7া। জগতে এক ধর্মনরূপ বাড়ীর 
মধ্যে অনেক সম্প্রদায়রূপ ঘর আছে । আমি সেই সকল ঘরের 
একটার মধ্যে প্রায় সর্বদাই থাকি । অথচ আবন্তক মতে সেই 
ধর্মরূপ বাড়ীর প্রত্যেক সম্প্রদায়রূপ ঘরেই যাতারাত করি। ৪ 

এই জগতে আদি পিতা পরমেশ্বরের কত সন্তান আছেন । 
আমার তাহাদের সকলের সঙ্গে পরিচয়ও নাই, আমার তাহাদের 
সকলের প্রতি ভালবাসাও নাই, অধ্$ তীহাদের সঙ্গে আমার, 
বে মন্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কিছুতে বায না, অথচ তাহাদের সঙ্গে আমার 
শে সম্বন্ধ সে সন্বন্ধ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি নাঁ। ৫1. 


তৃতীয় অংশ। ৬৫. 


একজনের পাঁচটা সন্তান আছে । পাঁচটীর পরস্পর ভালবাস! 
ও মিল নাই। পাঁচজন এক আলয়ে বাস ও করেন না। কিস্ক 
তথাপি তাহাদের পরস্পর সঙন্বচ্যুতি হয় না। আদার নকল 
সম্প্রদায়ের দকল সাধু মহাপুরুষদিগের সহিতই সশ্বন্ধ আছে । 
তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সহিত কোন কৌন বিষয়ে 
অনৈক্য থাকিলেও তীহাদের সহিত আমার বিশেষ সঙ্ন্ধ 
আছে । ৬। 

সকল মতে উন্দেগ্র এক, বিনে বুঝিতে গাবিরাছেন, ভাজার 
কোন সন্প্রদারের সহিতই অনৈক্য নাই । ৭| 

সাম্প্রদারিক ভাবে ঈশ্বর সন্বদ্ধীয় অগ্ন্তি মনের নিন্দা! করি 
হয়। অভএব সাম্প্রদায়িক ভাব ভাল নয় । যিনি সাম্প্রদায়িক 
ভাব অবলন্ধন করিদাছেন, তিনিই অপর কোন না কোন মন্টের 
শিন্দ! করিরাছেন। ৮। 





চতুর্থ অংশ। 


শপ টা 


ব্রহ্ম তত্ত্ব । 


বীজ এক। তাহা বৃক্ষ হইলে নান! শাখা প্রশাথা, বহু পত্র 
ও ফলশালী হয়। বীজ যেন ব্রঙ্গ, তিনিই ঈশ্বররূপ বুক্ষব্ূপে 
পরিণত হইলে তাহাতে বহু শক্তির বিকাশ দেখ! যায় । সে সকল 
শক্তি ত্রহ্মরূপ বীজে অব্যক্ত ছিল । ১। 
ব্রহ্ম যেন বৃক্ষ । সেই ব্রঙ্গবৃক্ষের প্রত্যেক ফল যেন এক 
একটী অবতার। প্রত্যেক ফল যেমন বৃক্ষের অংশ, বৃক্ষ তদ্রপ 
গ্রত্যেক অবতার ও বক্ষের অংশ ব্রঙ্গ। কোন জীবষই বঙ্গের 
অংশ নয়। ২। 
সর্ধ জীব জন্তর আদি ব্রঞ্গ, সর্ধ পদার্থের আদি ক্রন্ধ। এই 
জন্য তাহাকে আদি বল! হয়। তিনিই আদি। ভীহার আদি 
কেহ নাই, এই জন্ত তিনিই অনাদি । ৩। 
উৎপত্তি যাহার হয়, তাহা আদি অনাদি এবং নিত্য নয়। 
উৎপত্তি যাহার হর, তাহী ধ্বংশ ও হয়। আদি অনাদি পিত্য, 
তাহার উৎপত্তি এবং নাশ নাই। এই জন্য বলি কোন জড় 
পদার্থই আদি অনাদি নয়। ৪। 
উপমা যার আছে, তাহা অনির্ধচনীয় নহে । উপমা মার নাই, 
তাহাই অনির্বচনীয় । ব্রন্মের উপগ্কাঁ নাই। ব্রহ্ম অনুপম । 
তাই তিনি অনির্বচনীয়। তাই তাহাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ 
শুকুর যায় নাঁ। ৫। 


চতুর্থ অংশ। ৬৭ 


্রঙ্ধ অনুপম অনির্বচনীয় হইলেও তিনি অজ্জে় নন। তিনি 
জ্েয়। জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে জান! যায়, অথচ বাঁক্য দ্বারা 
তিনি কে, প্রকাশ করা বাঁ না। ৬। 

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অনস্ত নয়। ৭। 

সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলেও তীহীর সীমা নির্দেশ করা হয়। এই 
জড়া অবনীর অন্ত আছে । পরমেশ্বর কেবল এই পৃথিবী ব্যাপ্ত 
বলিলেও তাহার অন্ত আছে স্বীকার করা হয়। ৮1 | 

আকাশ সর্ধব্যাপী। ত্রঙ্গকে সর্ধব্যাপী বলিলে তিনি কি 
বাড়িবেন? ব্রঙ্গকে অদ্বিতীয় বলিলেই বা ভিনি কি বাড়ি" 
বেন? আকাশ অগ্বিতীর, বাবু অদ্বিতীয়, অগ্নি অদ্বিতীয়, 
জল অদ্বিতীর ও পৃথিবী অদ্বিতীয় । হাহা অদ্বিতীয়, তাহাই 
অনুপম । ত্রহ্গকে অনুপম বলিলেই বা তিনি কি বাড়ি 
বেন % ৯) 

ত্রিবিধ অবস্থা! ক্রমে বঙ্গ ছুক্ছেয়, জ্দের ও অজ্ঞের এই তিন 
বটেন। এমন অনেক পদার্থ আছে, ঘে সকল সহজে লাভ করা ধায় 
না। পরমেশ্বর সকল পদার্থ অপেক্ষা ছুল্পভ। অনেক সাধন 
তজন প্রভাবে তীহাকে লাভ করা বার । এই জন্ত তিনি ছুক্েয়। 
দিব্যজ্ঞান প্রভাবে তাহাকে জানাযার, এইজন্য তিনিই জ্ঞেয়ে। 
যিনি ঘোগণিদ্রায় অভিভূত হন, তিনি নিজে আছেন পর্য্যন্ত 
বোধ করেন না, তাহার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পত্যন্ত জন থাকে 
না।. ভিনি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান হওয়া প্রযুক্ত সকল 
চেতন অচেতন সম্থন্ধেও ধ্গজ্ঞান হন, তখন তিনি পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বন্ধেও অজ্ঞান হন তখন তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সঁকপু 
বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞান হন, তখন তাহার পক্ষে পরমেখ্রুও 


৬৮. সর্ধবধন্ম নিয়, সার । 


অজ্জেয়, তিনি নিজেও অজ্ঞেয়, জগৎ এবং সমস্ত চেতন অচেতলও 
অজ্ঞেয় হয়। ১০ | | 

কে বলিল এক ব্যতীত বহু কারণ নাই? অনেক কারণ আছে । 
সেই স্কুল কারণের ঘে এক নিত্য কারণ আছেন,আমরা উীহাকেই 
মহাকারণ বলি, তিনিই কোন কোন অধ্যাম্শাস্ত্রে সর্ধকারণ 
কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সর্ধকারণের ধিনি কারণ, 
তিনি নিত্য, আদি ও অনাদি। অতএব সেই জন্ত তাহাকে নিতা- 
কারণ, আদিকারণ ও অনাদিকীরণ বলা যায় । অন্ঠান্ত যে স্মন্ত 
কারণ দৃষ্ট হর, সেগুলির মধ্যে কোনটাই নিত্য আদি ও অনাদি 
নহে। তাহারা সকলিই অনিত্য, জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চনধ 
করিবার উপায় নাই । ১১। | 

দয়া নির্দয়া পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন । অথচ উভরই একা. 
ধারে থাকিতে দেখা যায়। বন্ধে সগুণত্ব, নিগুণস্থ উভপ্ই 
থাকিতে পারে। ১২। | 

ব্রহ্ম নিরাকার, নিগুণ ও শিক্ষিয়। তিনি যখন ঈশ্বর, 
তথন সাকার, সগডণ ও সাক্রর | ৯৩। 

চকৃুমকির পাথরের ভিতরে ঘখন আগুন থাকে, তখন 
তাহার শুণ প্রকাশিত থাকে না, তখন তাহা কোন কাধ্যও 
করে না। নে অবস্থার দে অগ্রিকে নিশুণ ও নিক্ষিয় 
বলা যাইতে পারে। ব্রঙ্ধম ঘখন কোন কার্য করেন না, 
যখন তাহা থেকে কোন গুণের প্রকাশ হয় না, তখন তাহাকে 
নিগুণ ও নিক্িয় কহা যাইতে পারেদা ১৪। 

'্রক্ধ, কখন অতি ক্ষুদ্র, কথন অভি বৃহৎ হন। উল্ভর় 
অবস্থাতেই তাহার 'সদান ক্ষমতা থাকে, এই আশ্ষরযয | ১৫। 


চতুর্থ অংশ । ৬৯ 


বঙ্গ চির নিশুণ ও চির সগ্ুণ নহেন। তিনি চিন 
নিরাকার এবং চির সাকার নহেন। ভিশি সেচ্ছায় আবশ্যক 
মতে উভয়ই হন । ১৬। 

ব্রহ্ম অদ্ভুত ও অপরূপ নিব্রাকার। ব্রঙ্ধ অদ্ভুত ও অপরূপ 
সাকার। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলে আকাঁশের স্কায় নিরাকার 
ও আমাদের হ্যায় সাকারও হ'তে পারেন । ১৭। 

যত জীব ভত শিব নন, কিন্ত শিব ব্রদ্ধ সর্ব প্রকার জীব 
জন্ধ মুর্তিই ধারণ করিতে পান্ধেন। ভিনি মত্ত, কুক্ম, বরাহ, 
বৃসিংহ ও নর অবতার হইয়াছেন। ভিনি যে জীব জন্তরই 
অবতার হউন না কেন তীর সর্বশক্তি থাকে | ১৮। 

অনেকটা স্কৃত শুটাইয়া রাখিলে অতি অল্প স্থানে থাকিতে 
পারে | ক্ষুদ্র দেহরূপ আধারে বুহং বর্ষ থাকিতে 
পারেন । ১৯। 

বড় আধারে অনেক ক্ষুদ্র জিনিষ থাঁকিতে পারে । ত্রঙ্গে 
বছু জীব থাকিতে পারে । ২০। 

বীজ বৃক্ষ হইয়া নানা রূপে প্রকাশিত হয়। সেই নানা 
প্রকার প্রকাশের অণ্ডিত্বই বীজের অস্তিত্ব। কৃষ্টি ব্রদ্মের বিকাশ । 
ব্রচ্গের অন্তিতই সৃষ্টির অন্তিত্ব । এই জন্ত “বেদান্তের” মনে ত্রন্দের 
নানা বিকাশকে মায়া বলা হয়। কেবল বঙ্গের অস্তিত্বই 
ধরা হয়, বঙ্গ ব্যতীত অপর আর কিছু নাই বলা হয়। ২১। 

অগ্থি সস্তণ, সক্রিয় হইলেও যেমন ঢক্মকীর পাথরের মধ্যে 
নিগুণ, নিক্ষি্ন ভাবে রহিয়াছে, তদ্রপ ব্রদ্ম অনেক জড় মুন্তিতে 
নিশুণ, শিক্ষিঘ্ভাবে আন্ছন। বর্ম অম্নির স্তায় কোথাও, 
সঞুণ সক্রিয্ধ এবং কোথাও পিগুণ নিক্রিয়। ২২। 


০. সর্ধবধন্্ম নির্ণয় সার | 


ব্রহ্ম একই সময়ে কোথাও সগুণ সক্রিয় এবং কোথাও 
নিগুণ নিক্রির। বেমন অগ্নি একই সময়ে চক্ষকীর পাথরের 
মধ্যে নিপুণ নিক্ষিয় এবং জলন্ত কাঠে সগ্ডণ সক্ত্িয়। ২৩। 

নিরাকার বিশেষ্য নন। ত্রাহার কোন বিশেষণও নাই । 
তিনি তিন লিঙ্গের কোন লিঙ্গ বাচ্যই নন। কিন্তু নিরাকার শব্দ 
বিশেষ্য । তাহ। লিঙ্গ বাচ্য, তাহ। তিন বচনের বাহিরেও নন 1২৪। 

ব্রন্মের নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আছে। যাহার নিত্যজ্ঞান 
ও নিত্যানন আছে, তাহার নিত্য অজ্ঞান ও নিত্য নিরানন্দ 
থাঁকিতে পারে না । ২৫। 

অগ্নির অভাবে দাহিকাশক্তি থাকিতে পারে নাঁ। দাঁহিক 
শক্তির অভাবে অপ্থি থাকিতে পারে নী। ত্রন্দ যেন অগ্রি। 
আর অগ্নির দাহিকাশক্তি বেন ব্রন্মের শক্তি। ব্রহ্ম যেমন 
নিত্য, তদ্রুপ তাহার শক্তিও নিত্য । ব্রহ্ম যেমন আদি 
ও অনাদি তদ্রপ তীহার শক্তিও আদা ও অনাদ্যা। ব্রহ্ম 
যেযন অনন্ত তদ্রপ তাহার শক্তিও অনস্তু। ২৬। 

“সং সর্বশক্কিমান্‌। সতের অনন্ত শক্তি । শত মিঃশক্তি 
নন। সতের শক্তি সত্রী। ধিনি সতী তিনিই আদ্য! ও অনাদ্যা- 
শক্তি । ২৭) | 

কিছু ছিল না, অথচ রক্ধ হইয়াছেন, এ কথা অতি অসঙ্গভ। 
এ কথায় ব্রক্ম নিত্য নন পধ্যন্ত স্বীকার করা হয়। ২৮। 

শৃন্য থেকে তরঙ্গ হইয়াছেন বলা কি যায়? বৃক্ষ ব্যতীত 
শৃন্ত থেকে ফল হইতে কি বেথিয়াছ ? ২৯। 

: ব্রন্ধ আদি ও অনাদি । ব্রহ্ম অন্ত কোন পদার্থ থেকে হইয়াছেন 
বালিতে পার না। ৩০ । 


চতুর্থ অংশ। ৭১ 


ধে শিবের জন্ম মৃত্যু নাই, তাকে তুমি স্বয়স্তু বল 
কেন? ৩১। 

্রক্ষকে স্বয়ন্থ বলিলেই বুঝি ব্রহ্ম ছিলেন, অথচ আবার 
হয়েছেন। ব্রহ্ম ছিলেন যদি, তবে আবার তিনি হইয়ছেন 
কি প্রকারে বল? যাহা ছিল, তাহা আবার হইল বা হই-. 
যাছে, বলিতে পারি না। ব্রঙ্গ ছিলেন তিনি এখনো আছেন । ৩২ 

আঁমি দেহ নই, দেহী আত্মা । আমি নিরাকার। আমি 
যত কাল দেহে অবস্থিতি করি, তত কীল পানাহার করি, আমার 
তত কাল ভোঁগ বিলাল থাকে । ব্রহ্ধও নিরাকার। তিনি 
আকার বিশিষ্ট সাকার হইলে, তিনি শরীর বিশিষ্ট শরীরী 
হইলে, তিনিই ব! পানাহার প্রভৃতি করিবেন না কেন ? ৩৩। 

ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তরই পরিবর্ভন আছে । ৩৪। 

বশ্ষ শুদ্ধ-জ্ঞানের গোচর ! শুদ্ধক্জানে তাহাকে বত টুকু 
যানা যার, তাহা বাক্যে কতক প্রকাশ করিতে পারে, সম্পূর্ণ- 
তাবে পারে না। ৩৫। 

একেবারে সুখ ছুঃথ এবং মমতা বিহীন হইদ্া জামি 
থাকিলে আমার কোন ক্ষতি নাই । ব্রহ্ম আছেন, অথচ ভিনি 
স্থথ ছুঃখ ও মনতায় অভিভূত হন না। ৩৬। 





শক্তি তত্ব। 
চক্মকীর পাথরের মধ্যে অগ্ধি থাকিলেগু যেমন চক্মকীর 
পাঁথরই অগ্নি নয়, তদ্রুপ ব্রহ্দের মধ্যে তরঙ্গের শক্তি থাকিলেও_ 


সেই শক্তই ব্রঙ্গ নন। ১। 


৭২ সব্বধন্ম নির্ণয় সার । 


ব্রঙ্গের শক্তির বড় প্রভাব। সে শক্তির প্রভাব পৃথিবী 
সহিতে পীরে না। কেবল ন্বকসং ব্র্ছই শিবরূপে তাহাকে 
বক্ষ ধারণ করিয়াছেন । তাহার শক্তির প্রভাব তিনি নিজেই 
সহিতে পারেন । ২। | | 

সথষ্টি বহু স্ষষ্টের সনষ্টি। কিন্তু এক স্থা্টি কথা সকলের অস্তিত্থ 
প্রকীশ করিতেছে । মুল শক্তি সকল শক্তির সমষ্টি। মূল- 
শক্তি, আদ্যাশক্তি কিম্বা মহাশক্তি বলিলেই বুঝি, সর্বশক্তি 
বাঁ সর্বশক্তির সমষ্টি । ৩! 

এক রসনা কত প্রকার র্সান্বারন করে। এক রসনা কত 
প্রকার কত কথা বলে। হস্ত কত প্রকার কাধ্য করে। কর্ণ 
কত প্রকার কত কথা শোনে । এক জন মন্ধ্য কত প্রকার 
কত কার্ধ্য করিতে পারে। এক প্রকার মসিতে একটা 
লেখনী দ্বারা কত বর্ণও শব্দাম্মক কত প্রকাঁর রসযুক্ত রচন। 
সকল করা যায়! এক ত্রক্ষের এক ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নান। 
পদার্থ হইয়াছে । সেই শক্তি প্রভাবে নানা কারা হইয়াছে, 
হইতেছে এবং হইবে । 9 | 

একট গীতে বু প্রকার বহু অক্ষর থাকে? বহু প্রকার 
অক্ষরে বহু প্রকার কথ! থাকে : উ সকল কথার নি 
ভিন্ন ভিন অর্থ। কিন্ত সন্ত শীতটীর সুর এক। স্থল জড় 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বভ প্রকারের বহু, গেই শরীরের অস্থি, 
মাংস, শোণিত, নথ, কেশ এবং অক্জ। পৃথক্‌ পৃথক পদার্থ, কিন্ত 
প্ নমস্তই এক আভ্যন্তরিক শক্তিতে পরিচালিত হয়। ৫। 

শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, স্রাশশক্তি, র্শশক্তি ও রসাম্থাদনশক্তি 
একই বোধশকির পাচ প্রকার বিকাশ মাত্র । ৬1 
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বোঁধশক্তি ব্যক্ত হইলে অহঙ্কারশক্তি স্ফরিত হয়। সেই 
অহঙ্কার থেকে নীনা ক্রিয়াশক্তির স্ফূরণ হইতে থাকে । ৭। 

জীব শরীরের এফাদিশ ইন্দ্রিয় হইতে যে সমস্ত শক্তির বিকাশ 
হয়, ভাহারা। সমন্তই ক্রিয়াশক্তি। নান! প্রকার ক্রিয়া আঁছে, 
এই জন্য নানা ক্রিরাণক্তি। এক ক্রিয়াশক্তি, তাহার নান। 
শাখা প্রশাখা । ৮। 

বড়রিপুর প্রত্যেক রিপুই এক একটা ক্রিয়'শক্তি। লোভ- 
করাও ক্রিরা, এই জন্ত লোভও ্রিয়াশক্তি। ৯। 

আমি এক, গুণ আমার অনেক । আমার নানা গুণই আমার 
নানা শক্তি । সেই সমস্ত গুণের বিকাশই নানা কার্য । প্রত্যেক 
গুণের পরিচয় প্রত্যেক কাষ্যে ] ১০ 

নানা কার্যে নান! গুণের প্রকাশ হয়। কাঁধ্য ব্যতীত গুণের 
প্রকাশ হইতে পারে না। ১১। 

আমরা কতকগুলি কার্য দয়ার করি, কতকগুলি কার্য স্েহে 
করি এবং অবশিষ্ট কাধ্যগুলি অন্যান্ত কারণেও করি ১২। 

যে কার্যে কাহারও ক্ষতি হয় না, যেকার্য্যে কাহারও . নিকট 
ভপরাধী হইতে হয় না,.বে কার্য্ে মনে স্খশান্তি হয়, সেই 
কার্য্যই উত্তম, কর্তব্য ও শ্রেম্ব। ১৩। 

যেমন কন্ম নানা প্রকার আছে, তদ্রপ ধর্ম কর্মও নান। 
প্রকার আছে। যেমন প্রত্যেক কর্ম এক একটী শক্তি, তন্রপ 
গ্রত্যেক ধর্কর্শমও এক একট শক্তি । এক ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত 
নান! প্রকার ধর্মকর্্মও বটে । ,যোগও এক প্রকার শাক্তি । ১৪1 

সকল কর্মের ফল আঁছে। সৎকর্খের সংফল। নিক্ষল 
ঝ্েন কর্শই হইতে পারে মা । ১৫। 


প্‌ 


৭৪ জর্ধবধন্ম নির্ণয় সাঁর। 


বোধশক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধ করি। বোঁধশক্তি 
ন! থাকিলে, আনি আছি বোধ করিতাঁম না। বর্গের 
বৌধশক্তি আছে, তাই ব্রহ্ম আছেন বোঁধ করেন । তাহার 
বৌধশক্তি না থাকিলে, তিনি ' আঁছেনও বৌধ করিতেন না। 
এবং তাহা হইলে তাহার দ্বারা সৃজন, পালন, নাশ প্রভৃতি 
বিবিধ অদ্ভুত কার্ধ্য সকলও হইত না । ১৬। 

ব্রহ্ম ম্মন নিতা, তদ্রপ ঘে বৌধশক্তি প্রভাবে তিনি 
আছেন বোধ করেন, তাহাও নিত্য । ত্রন্বের সেই বোধশক্তি 
যখন অব্যক্তভাবে থাকেন, তখন ব্রঙ্গ নিশুণি নিক্্িয়। 
যখন দেই বোধশক্তি ব্রহ্গে ব্যক্ত থাকেন, তথন ব্রহ্ম সপ 
ও জক্রির়। আমার নিড্রিতাবস্থায় বোৌধশক্তি অব্যক্ত থাকে, 
জাগ্রতীবস্থায় তাহ! ব্যক্ত হয়। বাক্ত হইলে আমি আছি ও 
জগৎ আছে বোধ করি। নিদ্রিতাবস্থার বোধশক্তি অব্যক্ত 
থাকিলে, আমি মআাছিও বোধ করি না, জগৎ আছেও বোধ 


শর 


কার না। ১৭। 


ঈশ্বর ও ভাহার এশবর্য | 


মনে কত রকম কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা হয়। জীব সকল রকর্ম 
কার্ধ্য করিতে পারে না । মনে যে সকল কাধ্য করিবার ইচ্ছা 
হয়, দেই সকন কার্য ধিনি করিহে পারেন, তিনিই ভগবান্‌ ও 
খ্র্বশক্তিমান্‌। ১। 

ঈশ্বর বিভূ। দর্বশক্তি তাহার বিভৃতি। বিভৃতি এশ্থর্যয ।২। 

নুতস্ত, কৃর্ন, বরাহ ও হৃসিংহ একেরই চার অবতার হইলেও 
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চার মুক্তি সম্পূর্ণ চার প্রকার। নাস্তিক ও আস্তিক পরস্পর 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও এক ভগবান্‌ কখন নাস্তিক ও কখন 
আস্তিক হইয়াছেন । ৩। 

এক ব্যক্তিই অনেক গুণে ,অনেক। তিনিই পিতা, তিনিই 
ভ্রাতা, ভিনিই প্রভূ, তিনিই দাস, তিনিই গুরু, তিনিই শিষ্য এবং 
তিনিইকবি। এক ভগবানও অনেক গুণে অনেক । এক 
একটা গুণের যিনি ষত টুকু জানিয়াছেন, তিনি তীর্‌ সম্বন্ধে তত 
টুকুই বর্ণন! করিয়াছেন । ও | 

শিব অনন্ত-রূপ। এই জন্ কাশীতে স্থানে স্থানে শিব । ৫। 

ঈশ্বরের নানা রূপ, নানা আকার, নান! গঠন, নানা গুণ ও 
নাঁন। শক্তি | ৬) 

কতকগুলি সামগ্রী উপর অভি স্বন্দর, কিন্ত ভিভর অন্ত 
ক্বর্ঘ) ২ জু ক কিস, কুক উদিঝ (ভি আআঅঘিভ হ্ুন্দঝ ২ 
কিন্ত ভিতরে খড় ও বাকারী। স্থন্দরী যাহাকে বল, তাহার উপর 
স্থন্দর, ভিতর সুন্দর নয়। কেবল ইঈশ্বরই ভিতরে ও উপরে 
নুন্নর | ৭। 

আমি অক্ষম, ঈশ্বর সক্ষম! ঈশ্বর শক্তিমান, আর্মি 
নিঃশক্তি । ঈশ্বর সদয়, আমি নির্দয় । ঈশ্বর প্রেমিক, আর্মি 
অপ্রেমিক 1 ঈশ্বর কর্তী, আমি অকর্তী। ঈশ্বর সর্ধজ, আমি 
অসর্কজ্ঞ। ঈশ্বর সর্বগুণী, আমি গুণ বিহীন । ঈশ্বর স্বাধীন 
আমি পরাধীন। ৮। ৃ 

চৈতন্য সম্ুগ জক্রির। চৈতন্য প্রভীবেই আমরা চেতন, 
চৈতন্য প্রভাভেই আমাদ্্রের দেহ সচেতন । ৯। 

নারীর হুত্ী মুখ হইলে তীহাকে শনীমুধী, চন্্রমুখী, পদ্পমুদী 
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প্রভৃতি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মুখে এবং শশীতে আর 
পল্পে কত প্রভেদ। শশীর অবস্থান আকাঁশে এবং পদ্মের জলে | 
উপমার সঙ্গে উপমেরর কত প্রভেদ। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে 
কোন্‌ উপমাই খাটে না । পাথিব কোন উপমাতেই সচ্চিদানন্দকে 
বৌঝান যায় না । ১০ । | 

একটা মান্থষে কত প্রকার কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে । একটা 
মনে কত কথা, কত ভাব থাকে । এক ঈশ্বরে কত প্রকার শক্তি 
আছে। ১১। | 

্রন্ধকে সচ্চিদানন্দ বলিলে ছুই শক্তি ও এক ফাক্তিমান্‌ “অভ্র 
বুবি। সংকে শক্তি বল। হনব নাই। সংই শত্তিমান্‌। চিৎ ও 
আনন্দ ছুই শক্তি । ১২। 

অগ্নি আৰু অগ্রির শক্তি অভেদ ভাবে অবস্থা হরে, অথচ 
অগ্নির শৃক্তি অগ্নি থেকে পৃথক ভাবে ও অন্ত বন্ততে স্কাবস্থান করিতে 
পারে। অগ্নির উপর জল বসালে জলও অধির শক্তি বিশিষ্ট হয় । জল 
অগ্নি শক্কিময় হয়। ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভ বটেন আবার 
'অথচ সেই শক্তিই কন বন্তুভেই সঞ্চারিত হইয়া আছেন । ১৩। 
লোক কথা বলে “অমুকের অসাধ্য কিছুই নাই”। কোন 
জীবের অদাধ্য কিছুই নাই বলা যায় নী। কারণ জীবের 
সকল কার্ধ্য করিবার সাধ্য নাই। কেবল ভগবানের অসাঁধা 
কিছু নাই বল! যাঁয়। ১৪ । | 

ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর অপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। সুতরাং তিনি নিরীশ্বর ও নাস্তিক |১৫। 

ভগবানের নিত্য জ্ঞান, নিত্য প্রেম ।. ভগবানের নিতা জ্ঞান 

ও নিত্য প্রেম অনস্ত। ভগবানের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেম 
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নির্বেত । জীবের জ্ঞানের ও প্রেমের হেতু আছে, জীবের 
জ্ঞান ও প্রেম অন্ত বিশিষ্ট । জীবের নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেন 
হইতে পারে না। ১৬। 

আমার জ্ঞান সীমবিদ্ধ, তাহা অতি সঙ্থীর্ণ বর্তমান কাল 
সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই আমার পূর্ণ জ্ঞান নাই। জ্জতীত 
কালের ঘটনাবলীর কিছু কিছু জান, সব জানি না । ভবি্যং 
কাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ভগবান্‌ [ত্রকালক্ঞ। তিনি কিনা 
জানেন, তাঁর অগোচর কিছুই নাই 1১৭। 

অভাব শৃন্ত জীব নাই। পাঁধু অসাধু সকলেরই কোন ন। 
কোন বস্তুর অভাব আছে। অভাব, “অভাব” যাহার হইয়াছে, 
তিনিই প্রক্কত জীবনুক্ত। আপনি বলিতেছেন, আমরা সাধু, 
আমাদের অভাব থাকিবে কেন? রাজাদের অভাব থাকিবে । 
আপনারা ঘি একেবানে অভাব শুন্য হইভেন, তাহ। হইলে, 
ক্ষুধায় আহার করিতে ও তৃষ্তায় জল্পান করিতে হইত না । 
আমি দেখি ক্ষুধার অন্নের অভাব আপনারা পুবই বোধ করেন, 
তৃষ্ধায় পানীবের অভাবও বোধ করেন। তবে আমর! সাধু আতা 
দের অভাব থাকিবে কেন এই মিথ্যা কথাটী কন্‌ কেন ? 
একেবারে অভাব শূন্ত পরমেশ্বর ব্যতীত এই ঘোর কল্লিকালে 
জীব হইতে পারেনা | ১৮। 

পুরুষ স্বয়ং ভগবান । সেই পুকযেবই পুকুধার্থ আছে। দেই 
পুরুষের প্রারব্ধ কর্মভোগ হঘ না । ১৯। 

পরমেশ্বর টিরকালিই প্্রমেশ্বর । তিনি কখন পরষেশ্বর এবং 
কখন অপরমেশ্বর হন না । পরমেশ্বর চিরকালই সর্বজ্ঞ ও সঙ 
শক্তিমান্‌। ২৭। 


৭৮. সর্ববধর্্ম নির্নয় সাঁর | 


পরম জ্ঞান্ত অপেক্ষা অপর মহৈহর্ধ্য নাই। দে মহ জীবের 
নাই। তাহা পরমেশ্বরের আছে । ২১। 

পরমেশ্বরের মতন, পরম জানও নিত্য । পরমেশ্বর অনস্ত। 
পরম জ্ঞানও অনস্ত | ২২। 

জ্রাঁনশক্তি “বিদ্যার” পতি “সুন্দর” | “জন্দর” ষে স্বয়ং শিব, 
এই জন্য তাহীর নাম “শিবস্ুন্দর” | প্রকৃত জিতেব্দ্রিয়ই রাজা । 
সেই রাজার নাম “বীরূসিংহ”। তাহার কন্তা জানশক্তি “বিদ্যা” | 
সেই জ্ঞানশক্তি বিদ্যাই “শিবনুন্দরকে” প্রকাশ করেন । অবিদ্যা- 
শক্তিই সুন্বরকে আবধুত করে রাখে । সেই অবিদ্যাশক্তিরই 
অপর নাম অজ্ঞান । ২৩। 
শিবের আদ্যাশক্তি ব্য । দেই র্যা তার আছে বোলে 
তিনি ঈশ্বর । আদ্যাশক্তি ত সাধান্য শ্বর্ধ্য নহে । সে উশ্ববী 
বে পরমৈশ্রর্ধ্য । এইজন্য শিবকে পরমেশ্বর ও বল। ঘাঁর। ২৪। 

আদ্যাশক্তির অংশ জর্ধশন্তি। শিব দেই আদ্যাশক্তিমান, 
এই জন্ত তাকে সর্বশক্তিমান ও বল। ঘায়। ২৫। 

যে শিবের আদ্যাশক্তি এশ্বর্ষয, তাহার সমস্ত পার্থিব বস্তু তুচ্ছ। 
এই জন্য তিনি দিগন্বর। ২৬। 

শিবের আদ্যাশক্তি পরশব্ধ্য অথচ তাহার মতন ভিখারী আর 
নাই। : শিবের ভাব ধাহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসী । শিবের মতন পাগল না হোতে পারিলে, উলঙ্গ হযে 
থাকা উচিত নর । ২৭। ূ 

আমার বিদ্যা অনেক লোককে দিলেও আমার বিদ্যা কমে না, 
আমার বিদ্যা যেমন তেমনিই থাকে । অথচ আমার মতন তাহা- 
19 বিদ্বান হয়। পরমেশ্বরের অংশ “অবতার সকল পরদেশ্বর 
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হইলেও পরমেশ্বর কমেন না, তিনি যেমন তেমনই থাঁকেন, থাঁকি- 
লেও আদ্যাশক্তি কমেন না, আদ্যাশক্তির অংশ আদ্যাঁশক্তি 
অনেক থাকিলেও আদ্যাশক্তি কমেন না, তিনি যেমন তেমনই 
থাকেন ২৮1 

শ্ীকুঙ্ক ইক্ট্রিয়গণের ঈশ্বর, ইক্ছিয়গণ ্ীক্চে অদ্ীন, এইজন্য 
তীহাঁকে হৃধীকেশ বলা হর | জধীক অর্থে ইন্দ্রির সমূহ ইন্জরিয়' 
সমূহ যে শীকুঞ্চের জীন ইজ্জিরিসমূহ থে ত্ীকঞ্চের কৃতদাস, 
ভ্রীকৃঝঃ যে ইন্দ্রিয় সমূহের ঈশ্বর, সেই আীক্কক্চই এরকুত জিতেন্ছরির | 
আর তীহার কপার তাহার ভক্ত জিতেন্দড্রির় হইতে পারেন । ২৯। 

শিবের একটা নাঁম ঈশ্বর | সেই ঈশ্বর বিশ্ব কজন করিয়াছেন, 
তিনি বিশ্ব পালন করেন, বিশ্ব সংহার করিবার শক্তিও তীহাছে 
আছে। ঈশ্বর স্বজন, পালন ও নাশ এই তিনই করেন, তিনি 
বিশ্ব স্থজন করিবার কর্তা, পাঁলন করিবার কর্তী ও নাশ করিবার 
কর্তী, এই জন্য ভীহার নাম বিশেশ্বর । বিশ্বের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ আছে, বিগ্ব তাহাতে বুক | বিশ্ব তাহাতে যুক্ত আছে বলিয়া 
তাঁহার নাম বিশ্বেখবর । ব্যাকরণ অন্রলারে বিশ্বেশ্বরের সহিত 
ঈশ্বরের সন্ধি এই প্রকারে হইয়াছে বিশ্ব 4 ঈশ্বর  বিশ্বেশ্বর | 
যখন বিশ্ব হয় নাই, তখন কেবল ঈশ্বরই ছিলেন, এখন বিশ্ব 
হইগ্সাছে, এখন ঈশ্বর আর কেবল ঈশ্বর নাই, এখন ঈশ্বর 
আর তাহার ক্জিতত বিশ্ব এই ছুট দেখিতেছি । বেশ্ব আর ঈশ্বর 
অভেদ নর বটে, কিন্তু বিশ্ব ঈশ্বর থেকে পৃথক ভাবে অবস্থান করে 
না| বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের সন্ধি হয়ে গিয়াছে ধে, বিশ্বে সহিত 
ঈশ্বরের যোগ হয়ে গিয়াছে যে। বোগই ত লয় নয়, এই জন্ট বিষ্ব 
আর ঈশ্বর মিলিত হইলেও, উভরে সন্ধি হইলেও, উভঙ্গে 
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যোগ হইলেও উভয়ের পৃ্থক্‌ পৃথক অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যাই, 
তেছে। ৩০। 
জগতের এক রাজ11। সেই রাজা “রাম”। তাঁহার প্রজা ঘত 
জীবজন্ত । রাঁম ব্যতীত অপর কোন প্রক্কৃত রাঁজা নাই। রাঁজারাম 
ব্যতীত অপর কোন রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতাও নাই। প্রককত 
পক্ষে জীবের কোন অশর্য্ই নাই। সর্বৈশ্র্যয রামের আছে। 
প্রকৃতপক্ষে জীব নির্ধনী। রাম ধনী । ৩১। 
জল যে কলপীব মধে) আছে, সে কলদীকে জলের কলঙ্গী বল৷ 
হয়। পরমেশ্বর বিশ্বে অছেন, এই অন্ত বিশ্ব তাহার রূপ | বিশ্বের 
বিবিধ পদার্থের মধ্যে তিনি আছেন, এইজন্ত বিশ্বের [বিবিধ 
পদার্থ তাহাৰ রূপ । তিনি বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে ল্য, 
এইজন্ বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাহার রূপ । ৩২। 
কাষ্ঠকে বলীক মুত্তিকা করে। কোন কুবিখ্যাতি বাঁসা 
যনিককে উহ| পরীক্ষার্থ গিলে, কন্ঠ সুগ্তি্কা হইর।ছে বলিতে ও 
পারে না,কোন্‌ কান্ট মুন্তিক। হইয়াছে,তাহাও বলিতে পারেন না। 
ভ্রগবান্‌ মনুষ্য হইলে অনেক ভক্তেও চিনিতে পারেন না । ৩৩। 
কাষ্ঠ মৃত্তিকা হব যখন, তখন ভগবান মনুষ্য, মত্স্ত, 
কুন্্, বরাহ, নৃনিংহ বামন, পরশুবার, রাম, বুদ্ধ, বলরাম, কষ 
ও চৈতন্য হইবেন, তাঁর আর আশ্র্্য কি ? ৩৪ । 

. পর্মেশ্বরকে পরমেশ্বর না বলিয়া পরমেশ্বরী বলিলেও কোন 
ক্ষতি হয় না। কারণ তিনি পুরু প্রকৃতি উভযুই | তাঁহাকে 
পিতা বলিলেও কৌন দোষ হয় না, জাতী বপিলেও কোন দোষ 
হয় না। তিনি আগাদেব পিতাঁও বটেন, তিনি আমাদের মাতাও- 

শ্বটেন । ৩৫। 


চতুর্থ অংশ । ৮১ 


বিশ্বেশ্বরের মতন বৃদ্ধ নাই । তিনি ফে চিরবৃদ্ধ। আমর! ত 
চিববৃুদ্ধ নই। আমরা শিশু ছিলাম, বালক ছিলাম, যুব 
ছিলাম, প্রো ছিলাম । এখন বৃদ্ধ হইয়াছি । এমন বৃদ্ধ চিরকাল 
থাকৃঝে। না, কিন্তু বিশ্বেশ্বর চিরকাল বুদ্ধ থাকিবেন। তিনি *কখন 
শিশু, কখন বাঁলক, কথন যুবা, কখন প্রৌঢ় হন নাই। কাল 
যখন হয় নাই, তখনো! তিনি হিলেন। তাহার কি আদি আছে? 
তিনি যে অনাদি । ৩৬। 

ঈশ্বর আনাঁদের প্রতি প্রেম করেন, তাহাকেও প্রেমিক 
বল! বায়। ঈশ্বর আমাদের নানা বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করেন, 
তীহাকেও রক্ষক বল! যার । ঈশ্বর বর্বভ্ঞ, তিনি জ্ঞানী হয়েনই বা 
কি প্রকারে বলি? ঈশ্বর থেকে আমাদের উৎপত্তি সুতরাং 
ঈশ্বরই আমাদেৰ মাতাপিতা । বিপদ্‌ কালে তিনি রক্ষা করেন, 
তীহাকেই প্রকৃত বন্ধু বল যায় । তবে ঈশ্বর ভিন্ন আর 
আমাদের প্রকৃত বন্ধু কে আছে ? ৩৭। 

পৃথিবীর প্রত্যেক জলাশয় অপেক্ষা চন্দ্র স্্য্য কত বড়, অথচ 
প্রত্যেক জলাশরে চন্দ্র সুধ্য প্রতিবিষিত হন। প্রত্যেক শুদ্ধ 
ভক্তের স্বচ্ছমন অপেক্ষা ভগবান্‌ কত বড, তথাপি তিনি প্রত্যেকে 
রই মনে প্রতিবিসষ্বিত হন। ৩৮। 

মান্যের পক্ষে সম্ভব আর অসম্ভব, ভগবানের পক্ষে ক্লিছুই 
অসম্ভব নাই। সম্ভব অপন্রবের জন্ম তা থেকে, হাহ্িষ যাহা 
অসন্তব মনে করে, ভগবান তাহা সম্ভব করিতে পারেন 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হরে কত অসম্ভব সম্ভব করেন, এটা তাবু 
জীবের প্রতি বিশেষ কৃপা । ও৯। 

সর্ধশ ক্তমান্‌ পরমেশ্বর যে “ৰাগ্াকন্নতক” সে বিষক্ষে আৰ 


৮২ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার। 


সন্দেহ নাই। একান্ত মনে তীহার কাছে যে যাহা প্রার্থনা 
করে, সে তাহাই প্রীপ্ত হয়। তোমার যদ্যপি ভক্তি আবশ্যক 
হইত, তোমার ষদ্যপি প্রকৃত ভক্তির অভাব বোধ হইত, তাহ! 
হইলে তোমার ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন ইচ্ছা থাঁকিত 
না, তাহ। হইলে তোমার ভক্তির প্রতিই সমস্ত অনুরাগ হইত, 
তাহা হইলে তুমি ভগবানের কাছে একান্ত মনে ভক্তি ভিন্ন 
অপর কিছুই চাঁহিতে না । যথন তুমি ভক্তি ভিন্ন অপর কিছু 
 চাহিবে না, যখন তোমার তক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছ। ভিন্ন অপর কোন 
ইচ্ছা থাকিবে না, তখন তুমি ভক্তিও পাইবে । ৪০1 

তগবানের প্রতি নির্ভরও ভগবানের ইচ্ছায় হয়। জীবের 
নিজের ক্ষমতায় হয় না । ৪১। 

চন্দ্র স্য্য এবং অগ্রান্তি পদার্থ স্বচ্ছ জলাশয়ে প্রতিবিকিত হন 
বপিয়া এ সকল পদার্থ এবং জলাশয় অভেদ নয়৷ ভক্তের স্বচ্ছ মন- 
রূপ জলাশয়ে ভগবান্চন্দ্ প্রতিবিষ্বিত হন বলিয়! ন্বচ্ছমন, ভক্ত" 
জীবও তিনি অভেদ নন। উত্তয়ে অনেক প্রভেদ আছে । ৪২। 

স্থকবি গাঁরক যেমন নিজের রচিত কবিতা! পাঠে ও নিজের 
রচিত গীত গাহিয়! আনন্দিত ও মোহিত হন, তজ্প ভগবান্ও 
তাহার স্ছজিভ মানবের স্তবস্তুতি বন্দনা শুনিয়। আনন্দিত ও 
বিমোহিত হন । ৪৩। | 

আগুনে হাত দিবামাত্র হাত পৌঁড়ে। বিলম্বে পোড়ে না। 
ক্রমে ক্রমে পোড়ে না । জলে গাঁ ডোবাব। মাত্র গা ঠাণ্ডা হয়। 
বিষপান করিবামাত্র শরীর আচ্ছন্ন করিতে থাঁকে। ভগবান্ক 
দর্শন করিবামাত্র মুক্তি হয় । তগবাঁনকে দর্শন করিবামাত্র মস্ত 
হর। ভগবান্কে দর্শন করিবামাত্র গ্রেমতক্তি হয়। ৪৪. 


চতুর্থ অংশ। ৮৩ 
সাকার বাদ। 


সাকার ও নিরাকার । আকার নিবাঁকাঁর নয় । ১ 

সণ্ডণ অর্থে গুণবিশিষ্ট । সাকার অর্থে আকাররিশিষ্ট। 
সাকার অর্থে আঁকার নহে । ২। 

আকারের সৌন্দর্য, নিরাঁকারেব সৌন্দর্য্য হইতে পারে না! । 
নিরাকারকে স্ুন্দব বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আকারবিশিষ্ট 
সাকাঁরকে সুন্দর বলা যাইতে পাবে । ৩। 

ব্রঙ্গের অনন্ত সাকাররূপ 1 সেই সমস্ত কোন রূপেরই উপমা 
হযনা। সে সমস্ত অসাধারণ অপরূপ অত্যাশ্্ধ্য সাকাররূপ। 
সেই সকলের কতকগুলি সম্বন্ধে আভাসে ও বলা যায় না । কতক- 
খুলি সম্বন্ধে কোন কোন পদার্থেব উপম দ্বারা আভাষ মাত্র বল! 
যায়। ৪ | 

চৈভন্য নিক্্িয্স নহেন । চৈতন্যই চেতন করেন। যিনি 
চেতন করেন, তিনি সক্রিয় অবশ্তই বলিতে হইবে । ৫। 

চৈতন্য জড়ের সহিত নিলিপ্ত থাকিলে, জড় যে অচৈতন্ঠ 
(অচেতন ) থাকিত। পঞ্চভুতেব কোন ভূত সচৈতন্ত নহে? 
স্ষ্টির কে'ন্‌ পদার্থ সচৈতন্ত নহে ? ৬। 

প্রত্যেক জড় চৈতন্যমন্ন না হইলে, কোন্‌ জড় কার্ধ্য করিতে 
পারিত ? কোন্‌ জড়ের গুণবিকীশ হইত ? ৭। 

স্থল দেহ জড়যন্ত্র মাত্র চৈতন্ত যন্ত্রীই উহা দ্বারা নান! কাধ্য 
সম্পাদন করেন। ৮। 

কোন প্রকার দাহ্শ্রয় ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ এবং বশধ্য 

দাবিতে পাই না। স্থূল জড়াশ্রয় ব্যতীত চৈতন্তের কা সচল 


৮ সর্ধবধন্মন নির্ণয় সার। 


দেখিবার উপায় নাই, স্থুল জড়ীশ্রয় ব্যতীত চৈতন্যের সতত জ্ঞাত 
হইতে পারা যায় নাঁ। ৯। 

চৈতন্য এক ভিন্ন ছুই নাই । কাম, ক্রোধ, লোত, মোহ, 
ম্দমাতপর্ধ্য, দয়া, ক্ষমা) সরলতা, বিনয়, নম্রতা, ভক্তি, বিবেধ 
বৈরাগ্য প্রভৃতি সমস্তই চেতন। কিন্তু চৈতন্য নয়। জড়দেং 
স্থল চেতন। উহারা সুক্ম চেতন । ১০ | 

নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে । বৃক্ষের 
নাঁন। শাখা প্রশাখা, পুষ্প,ফল ও পত্র সকলে একই রস রহিয়াছে । 
একই চৈতন্য সমস্ত স্ষ্টের মধ্যেই ব্যাচ রহিয়াছে । ১১। 

একটা সঙ্গীতে অনেক কথা; অনেক কথায় অনেক অক্ষর 
আছে। কিন্তু সকলের মধ্যেই এক রাঁগিণী ব্যতীত "স্বতীয় 
রাগিনী নাই । বহু সৃষ্ট এক চৈতন্তময় | ১২। 

একই ধ্বন্তাত্িক শব্দ নানা বর্ণাযক শব্দের মধ্যে যে প্রকারে 
নিহিত আছে । দেই প্রকারে এক চৈতন্য সর্ধমর । ১৩। 

একই প্রেম দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য এবং মধুর ভাবাত্মক হই- 
মাছে । একেই চার, টারেই এক । চাঁর ভাবের মধ্যেই এক 
প্রেম আছে। এক মনোঁভাঁব নানা ভাষায় নান! গ্রকার শুনি। 
এক চৈতন্ত জর্ধবস্তময় | ১৪ । 

অন্ধকার গৃহে প্রদীপ, সলিতা এবং তৈল পৃথক্‌ পৃথক কি 
একত্রে রক্ষিত হইলে, সেই অন্ধকাঁর গৃহ আলোকিত হয় না। 
কিন্ত সেই গৃহে ত্র তিন আশ্রয়ে আলোক থাকিলে, সেই গৃহ 
আলোকিত হর। প্রদীপ, সলিতা এবং তৈল জড়; অগ্মি যেন 
চৈত্ন্ত | জড়াশ্রম্ন ব্যতীত চৈতন্যের কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। 
সলজহরপ জড়াশ্রয়ে চৈতগ্তকৃত নানা কার্যে প্রকাশ দেখি ।১৫।' 


চতুর্থ অংশ। ৮৫ 


শল-পাত্র তৃ্1 নিবারণ করে না। নিবারণ করে জল! 
জলাশয়ের নিম্ন গ্রদেশ এবং চতুষ্পার্খ তৃষ্ণা নিবারণ করে+না। 
নিবাঁরণ করে তন্মধ্যস্থ জল। .যে পাত্রে রন্ধন হয়, সে গাত্র কেহ 
আহার করে না। আহার করে রাঁধ! সামগ্রী । আধার আশ্রয় 
ব্যতীভ কোন লামগ্রীই থাকিতে পারে না; আধার আশ্রম 
ব্যতীত আমরা কোন সামগ্রীই প্রাপ্ত হই না। ঈশ্বরীয় উপদেশ 
সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রেমভক্তি মহাত্মাদের স্থলদেহাশ্ররেই 
প্রাপ্ত হই। ঈশ্বর গ্রাপ্তিও স্বলাশ্রুয়ে হয় । ১৬। 

জীবাত্মা সাকার স্থুল জড়দেহাশ্রয়ে নান! কাঁ্ধ্য করেন, সাকার 
স্থল জড় পাঁন্ধহার করেন। তাহার সাকার নিরাকার উভয়ই 
মানা উচিত। তিনি বদি সাঁকাঁর না যাঁনেন, তাহ! হইলে তীহাঁর 
সাকারের সঙ্গে একেবারে নিঃসন্বন্ধ, নিলিপু ও নিঃসঙ্গ হওয়াই 
উচিত ॥ তাহা! হইবার তাহার নিজের ক্ষষতাও নাই । আকার 
আশ্রয় ব্যতীত নিরাকাঁরবাঁদ মতও প্রচার করা যাঁ় না ১৭। 

দেহ দেহী পৃথক হইলেও উভয়ে একতা এবং অতি ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ যে প্রকারে আছে, কোঁন ফলের ত্বক্‌, বীজ, শম্ত এবং রস 
পৃথক্‌ হইলেও যে প্রকারে পরস্পর একত্ব সম্বন্ধ আছে, এবং সেই 
অবস্থাতে এ চারের সমষ্টিকে যে প্রকারে ফল বল! হয়, মেই 
প্রকারে শ্টা স্থষ্টি পৃথক্‌ হইলেও অপৃথক্‌ | ১৮। 

ধ্ঁ আম বীজ খণ্ড বিখণ্ড করিলে, উহা! থেকে আত্ম বৃক্ষ 
দেখিতে পাইবে না, প্র আশ্র বীজ পেষণ করিলে উহা থেকে 
আত্ম বৃক্ষ নিফাসিত করিতৈ পারিবে না, অথচ উহার মধ্যেই 
অব্যক্তভাবে আত বৃক্ষ আছে। অব্যক্ত ভাবে যখন আত্রহক্ষ 
থকে, তখন তাহ! নিরাকার। যখন তাহা ব্যক্ত হয়, তখন তাহ 

৮ 
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আকার। প্রত্যেক বৃক্ষই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের 
গ্রতোক ফলই আকার নিরাকার। প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক 
ফল প্রত্যেক বৃক্ষে যখন অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহা নিরা" 
কার। ব্যক্ত হইলে তাহাই আকার। কাশীর এ মন্দিরের 
পাঁষাণ মুর্তি ভগ্নকর, চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তুমি বিশ্বনাথ দেখিতে পাইবে 
»।| বাহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে, ধাহার পরাভক্তি হইয়াছে, 
বাহার ভগবত প্রেম হইয়াছে, তিনিই এ পাষাণ মুস্তির পরিবর্তে 
এ পাধাঁণমুর্তিকেই চিন্ময়ীমূত্তি দেগিয়া কৃতার্থ হন । যেমন বীজই 
বৃক্ষ হয়, তদ্রপ এঁ পাষাণই ভক্তের ভক্তিতে “চিন্মরবিশ্বনাথ” হন । 
এ পাষাণ দিব্য পাষাণ । এ পাধাণের মধ্যে নির!কার বিশ্বনাথ 
রহিয়াছেন। তিনি ভক্তের ভক্তিতে চিদাকার হন। ভক্তের 
ভক্তিতে তিনি “চিন্ময়স্ণাকাঁর” হন | ১৯। 

গল্‌ আর ওল্কপি গুণে ও আকারে এক প্রকার নহে। 
সাকার ঈশ্বরের, সাকার জীবের স্বভাব, চরিত্র, গুণ ও আকৃর্তি 
নহে! ২০। 

সকল গ্রন্থই জড়। দেই সকলের মধ্যস্থিত ভাব চৈতগ্ঠ ) 
আনন? বিষরক গ্রন্থ পাঠে আনন্দ হয়; শৌক ও ছুঃখ বিষয় পাঠে 
শোক ও ছুঃখ হয় । রহস্য পাঠে হাস্ত স্করিত হয়। মূর্খ কোর্ন 
প্রকার গ্রন্থের প্রত্যেক প্র এবং পৃষ্ঠা দেখিলেও নেই গ্রন্থের 
মধ্যস্থিত চৈতন্য ভাবের কিঞ্চিমাত্রও তাহার মনে সঞ্চারিত 
হইবে না । তাহার পক্ষে গর গ্রন্থ অবশ্ই জড় বলিতে হইবে । 
দেব দেবীর প্রতিমুন্তি সনকলও অজ্ঞাশী এবং অভক্তগণের পর্গে 
অপ্প্রকাঁর জড় । ২১। 


চতুর্থ অংশ । ৮৭ 
অবতার বাঁদ। 


ব্রহ্ম ও এক শব্দ বাচ্য এবং প্রত্যেক জীব জন্ত এবং পদার্থও 
এক শব্দ বাচ্য হয় ও হইতে গারে। এক ব্রহ্ম এবং এক মনুষ্য 
যেমন অনেক প্রভেদ, তদ্রুপ “ভগ্বান-মন্তষ্যে”গ মনুব্যে অনেক 
গ্রতেদ। ১। 

বাহাকে ভগবান বলিঘ্ ভান) ঘিনি তোমাদের পরা দিয়ান্ছন, 
স্াহাকে বাহারা চেনে না; উাভীকে বাহার বিশ্বান কা না, 
তোমরা! তাহাদের প্রতি ভঙনা পুক্ধক বল্প্রয়োগে বিশ্বান 
করাইবার চেষ্টা করিও না। বীজ বপন করিবামাত্র কে পরিপক্ক 
স্থফল প্রাপ্ত হর? তোমরা এক মময়ে তাহাকে চিনিতে না) 
তোমাদের এক সনয়ে তাহাতে বিশ্বাস ছিল না । তীহাঁকে 
তোমাদের চিনিবার সময় হইলে, তিনি নিজেই ধরা দিয়াছিলেন। 
এ সকল ব্যক্তির যখন তাহাকে চিনিবার ্ম হইবে, তখন 
তীহারই কপার হাঁহাকে চিনিতে পারিবে । ২। 

কোন্‌ ব্যক্তির কখন কোন্‌ রোগ ইইবে তাহার উল্লেখ কোন 
গ্রন্থেই নাই। সেজন্য কি তাহার কোন প্রকার রোগ হইলে 
তাহা অবিশ্বান এবং অস্বীকার করিতে হইবে? নয়নে রোগ 
এবং ততৎসংক্রান্ত লক্ষণ সকল দেখিলেই বা সেই রোগ কি প্রকারে 
অবিশ্বাস এবং অস্বীকার কঠী যাইবে ? ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য 
অলৌকিক স্বভীবচরিত্র, ভগবানের অসাধারণ শুণ সকল যে 
কোন ব্যক্তিতে দেখিবে,” তাহাকেই তোমার ভগবান্‌ বলিয়া 
স্বীকার করা! উচিত, তাহুকেই তৌম!র ভগবান্‌ বলিয়া পুজা 
ুর্চনা করা উচিৎ । ৩। 


৮৮ সর্ধবধন্্ন নির্ণয় সার । 


তুমি চন্দ্রকে একখানি রজত নিম্মিত থালার মতন দেখিতেছ। 
কিন্তু বাস্তবিক উহা! জ্যোঁতিব্বিদ পণ্তিতগণের মতে প্রীয় পৃথি- 
বার স্তা'র বৃহৎ। তুমি সুর্যের আয়তন যতটুকু থেখ, বাস্তবিক 
সুষ্য দে আরতন অপেক্ষা অনেক,বড়। সুঘ্য পৃথিবীর চেয়েও বড়। 
ভুমি অজ্ঞান বসতঃই চন্দ্র কুর্্য যেমন, তেমন দেখন|। তোমার চন্দ্র 
হুর্ধ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ভইলে চন্দ্র সূর্য্য যেমন, তেমনই দেখিবে। 
তা নরনারায়ণ যেমন দেখ, বাস্তবিক তিনি তেমন নন্‌। তাহা 
অপেক্ষা তিনি কত মহান, কত অদ্ভুত তাহা প্রর্কত দিব্যজ্ঞান 
হইলে জাঁনিবে। ৪। 

সমুদ্রের অনেক তরঙ্গ উঠে, আবার রি লয় হয়। 
রামকুঞ্ণ প্রভৃতি অনন্ত ব্রহ্গপাগরের এক একটা তরঙ্গ, তাহারা 
ব্রন্মেতেই লয় হন। কোন জীবই ব্রহ্মনাগরের তরঙ্গ কিম্বা বিশ্ব 
নর । তাহারা তাহার ইচ্ছায় হইয়াছে। তাহাদের কেহই, 
তাহার অংশ তিনি নয়। রাণকুঞ্চ তাহার অংশ তিনি । ৫। 

অদ্ধেক নর জদ্দধেক সিংহ মুক্তি বৃসিংহ অবতারের পূর্ব ও পরে 
কখন হয় নাই, সুতরাং তাহা অসাধারণ। অসাধারণ থাহা 
তাহাই হরি । ৬। 

ধূর্জটির অবতার “্রীশস্করাচার্য্য” চিরকুমার ছিলেন। তীহার 
অদ্ভুত সন্ন্যাস, অদ্ভুত বিবেক, অদ্ভুত বৈরাগ্য, অস্তুত জান, অন্তু 
প্রেম, অন্তত ভক্তি এবং অদ্ভুত“ সমস্ত সগ,ণ ছিল। তাহার 
কেবল বাচনিক উপদেশ ছিলনা । তাহার স্থনির্মল নিফলঙ্ক 
স্বভাব চরিত্রই মহামহা। উপদেশ গ্রহণের এক অপূর্ব খনি ছিল। 
সাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে আর, অজ্ঞানে অভীভূত হইতে 
ই্রনা। তাহার মতন অসাধারণ পণ্ডিত অতি বিরল! তাহার 


চতুর্থ অংশ। ৮৯ 


তুল্য অসাধারণ গুরুভক্ত প্রায় দেখা যারনা, তিনি যেন সকল 
সদগুখের আধার ছিলেন। তিনি যেন সকল সদগুণের ঘনীভূত 
মুত্তি ছিলেন, তীহার নামই ছিল “্শঙ্কর”। যাহার অর্থ জুখকর। 
শং অর্থে সুখ 1৭। 
বেদব্যাস ব্যতীত অপর কোন ব্যাদ হন নাই। কারণ 
তাহা হইলে বেদব্যাস চরিত ব্যতীত আরো কতকগুলি ব্যাসের 
চরিতও বিদ্যমান থাঁকিত । বেদব্যান বিঞ্ুর অবতার ছিলেন, 
তিনি নান! সমন্ধের ভাষা অনুসারে এক নময়ে নানা পুরাণ র্চনাঁ 
করিয়াছেন । বে ভগবান্‌ বিশ্বরচনা করিনাছেন, আরো কত 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য সামগ্রী নকল স্বজন করিয়াছেন, তীহাঁর পক্ষে 
ওকার্ধ্যটা অপন্তব নয় | ভগবানের নরলীলার অমন কত আশ্চর্য 
ঘটন। ঘটে । ৮। 
মহাপাত্িক ভাগবত পুরাণে ভগবানের নিদ্দি্ সংখ্যক অব: 
তারগণের উল্লেখ বাতীত তাহার অনংখ্য।বতার হইবার কথাও 
আছে। নিম্নলিখিত ধোঁক তহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে, বথা-- 
“অবতারাহৃবংখোয় হরেরভুত কম্মণচ | ৯। 
কোন্‌ যুগের কয় অন্তার ত.হ। গীতার নাই । নীতার অব. 
গার বাদ এইপ্ূপ- 
“যদ বদাহি ধর্মন্ত প্লাঁনভবতি ভারত । 
অভ্যুর্থানমবন্মস্ত তদাত্মন স্থজামাহ্ং | 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাং । 
ধন্মসংস্থাপনার্ঘার সম্তবামি যুগেযুগে 1৮ ১০ 
শ্রীকঞ্চের হার আদাযুশক্তি কালীর ও অসংখ্য অবতার। 
$ন উপাশকদিগের কার্ধ্যসিদ্ধির জন্ত, জগতের হিতের জ্ন্ত 


৯০ সর্বধন্মী নির্ণয় সাঁর। 


এবং দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশার্থে সময়ে সময়ে বিবিধ আকার ধাঁরণ 
উঃ থাকেন। নে মন্বন্ধে “মহানির্বান তন্ত্রের” চতুর্ধোলাসে 
রং সদাশি [ব বলিয়াছেন-- 

“উপাসকানাং কাধ্যার্থং, শ্রেয়মে জগতামপি। 

বি নাং বিনাশার ধর 8 5 
আবশ্তক হর, তখন সে জি নি ক করিতে হয়, ৭ ভগ- 
বানেন্স ভাঙারে জ্ঞান, ভক্ত ও প্রেম প্রভৃতি অনেক সানশ্রী 
আছে, বথন বেটা বাহির করিবার আবশ্যক হয়, তখন সেটাই 
বাহির করেন । ১২। 


সঅননয়তরত্। 

পরমেশ্বর এক । সেই একেধ নানারণ, শ৭» নাম ও 
শক্তি আছে । ১। 

এক পরমেশ্বর আকারে, রূপে ও নাষে অসংখ্য । কিন্ত 
তাহার সকল আঁকার, সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের 
শাস, খোসা ও আটা আকারে, রূপে ও নামে এক নয়, অথচ 
তিনে অভেদ। ২। 

শী, খোসা ও জীটার সমষ্টি ফল হইলেও শ্রী তিন আর 
ফল অভেদদ হইলেও ফলের শী, খোসা ও আটা বলি। 
স্ববশক্তিমান পরমেশ্বর ও সর্বশক্তি অভেদ হইলেও সর্ধশক্তি- 
মান পরমেশ্বরের সর্বশক্তি বলি। ৩। 

রঙ্গের নচ্চিদানন্দ উপাধিতে জানা যার তিনি শক্তি ও এজি 


চতুর্থ অংশ । ৯১ 


মাঁন উভয়ই । তিনিই সত্শক্তিমান, তিনিই চিৎও আনন্দ 
এই ছুই শক্তি । ৪। 

এক মনোভাব নান। ভাষায় নান। প্রকার শুনিবে। যে 
সকল ভাষা জানে, নে এক ভাঁবই বোধ করিবে । ধর্ম »সম্ব- 
দ্বীয় নানামতের নাঁনা প্রকার আঁচরণ। ফল এক । ঈশ্বরীর 
নানা মুণ্তি দেখ, বোধে এক | ৫। 

দেবনাগরী “ক ও বঙ্গভাষাব ক” আক্কভিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, 
কিন্তু উভরই “ক” । শিব কৃ রূপে বিভিন্ন, স্বরূপে কোন 
ভেদ নাই। ৬। 

অনেক শক্তিগ্রন্থে শিবকে ঈশ্বর বলা- হইয়াছে । “অনন্ত সংহিতা” 
প্রভৃতি বৈঝুব গ্রন্থে কৃঞ্চকে ঈশ্বর ব্লা হইছে । জগতেব 
নান। শাস্ত্র অন করিলে জানা যাঁর, ঈশ্বর এক ব্যতাত ছুই নন্‌। 
অতএব সেইজন্ট শরিবকৃষ্চ অভেদ বলিতে তয় । ৭। 

শ্রীকুঞ্জ সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দের অন্র্ধত চটিৎ। চিতই 
যোগমায়া। ঘৌগমারাই কালী । কুতরাং কালীকৃঞ্, 
অভেদ | ৮। 

শ্রীবামকে “অধ্যায্ম রামায়ণের” অরণ্য কাণ্তীয় অষ্টম অধ্যায়ে 
অটাযুক্কত স্ুবে, “গিরিবরধারিণ মীহিতাভিরামস্‌ » বলা হইয়াছে । 
গিরিবরধারী অর্থে গোবদ্ধন গিরিধারী। গোবদ্ধন ধারী শ্রীকৃষ্ণ । 
সুতরাং এ ঘোকাংশ অন্ুযায়িক রানকৃষ্জ অভেদ । ৯। 

“নির্বাণ ষট্‌কের” “িবানন্দরূপং শিবৌংহং শিবোহ্হং” 
শ্নোকাংশে জ্ঞাত হই, শিব চিৎ ও আনন্দ উভয়ই | চিৎকালী ও 
রঁধানন্দ উভয়ই শিব। খ্রর্ণতনে ভেদ করিও না । ১০। 

বিশ্বেশ্বর এক “বিষ পুরাণীয়” প্রথম অংশের দ্বিতীয় অধ্যান 


৯২ সর্ববধন্ধ নির্ণয় সার । 


বিষ্ণকে বিশ্বেশ্বরো হরিঃ” বলা হইয়াছে । কাশীথণ্ের 
মতে শিব বিশ্বেশ্বর। বিষুও অতেদ | ১১। 

“নারদ পণ্চরাত্রোক্ত” চতুর্থ রাত্রের অষ্টম অধ্যায়ের বালগোপাল 
স্তোদ্রে “জগত শিব” বলা হইয়াছে । “বিঞুপুরীণে” বিষুকে 
জগত বিঝুঃ বলা হইরাছে ৷ ১২ | 

রুক্সিণী লক্ষ্ীর অবতার ; “শ্ীমন্তীগবতে” আছে তিনি শিব 
ও অন্থিকার পুজা করিয়াছিলেন । প্রকৃত বৈঞুব বিনি তিনি শিব 
শক্তিকে হতশ্রদ্ধী ও অভভ্তি করিতে পারেন না । ১৩। 

“মহা ভাগবতের” মতে স্বরং মৃত্যুপ্জয় গোপকন্ত। রাধা হই- 
যাছেন। “নারদ পঞ্চরাত্রের” মতে সেই গোপির প্রসাদ ব্রন্র্ষি 
নারদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছেন। দেই রাধার পুজা প্রত্যেক 
ভক্তিমান করিয়া থাকেন। ভগবান ও তাহার ভক্ত অতি নীচ 
কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ভাহাদের প্রসাদ শিরোধার্্য। ১9 । 

“মহীভাগবত” অন্থুপারে স্বয়ং শঙ্করই প্রক্কৃতিরূপে রাধা হইয়া 
ছেন স্বীকার করিতে হইলে, রাধা ভক্তের শিববন্দনীর় । শিব- 
ভক্তের রাধা বন্দনীয় । ১৫। 

কোন কোন পুরাণে অপনারার়ণ ব্্। হইয়াছে । গঙ্গা ও 
অপ, সুতরাং তিনিও নারায়ণ। গঙ্গা! প্রকৃতিরূপা নারায়ণ । 
গঙ্গা নারায়ণ বঙ্গ | ১৬। 

সংস্কৃত সংশব্দার্থে উত্তমও হয়। ব্রঙ্গকে সৎ বলা হয়। 
ইতরাজীতে পরমেশ্বর বাঁচক “গড” শব্দ “গুড” শব্দের অপত্রগশ । 
“গুড” অর্থেও উত্তম, সৎ অর্থেও উতভ্তম। সুতরাং “গুড” এবং 
ফু, অভেদ। “গড়” এবং সংব্রহ্ষও অভেদ। ১৭। | 

“টৈতন্ত ভাগবতের” মধ্য থণ্ডে বর্ণিত আছে--“আব্যাশন্ছি 
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রূপে নাচে প্রভু গৌরনিংহ 1” আদ্যাশক্তি এক ভিন্ন ছুই নহেন। 
বৈষ্ণবদের একটী আদ্যাশক্তি এবং শীক্তদের অপর একটা 
হেন | ১৮1 

এক শক্তি অখণ্ড থাঁকিয়াও বহু হইতে পারেন। দ্রীপা- 
লোক যেন শক্তি । নেই এক দীপ হইতে বহু দীপ জ্বালিলেও 
সে দীপ পূর্ণ থাকে । ১৯। 

“বিষু পুরাণে বিঞুণকে ব্রহ্ম, শিব সন্বন্বীর গ্রন্থ সকলে শিবকে 
ব্রহ্ম,“মহাভীগবতে *শক্তিকে ব্রহ্ম, “তরীমছ্ভাগবতে” ও পত্রহ্মবৈবর্তেঃ 
কুষ্ণকে ব্রহ্ম এবং অন্ঠান্ত মতের নানা গ্রন্থে একই বর্ষের নান 
নাম আছে। বাহার প্ররুত ব্রন্ষঙ্ঞান হইয়াছে তাহার অভেদ 
বুদ্ধি হইয়াছে । তিনি “বিঝু পুরাণের” বিষ্বকে, শৈবগ্রস্থ সকলের 
শিবকে,“মহাভাগবতের” শক্তিকে ,্রীমগ্ভাগবৃতের” “্রহ্মবৈবর্তের” 
কৃষ্ণকে অভেদ বৌধ করেন । ২০। 

“দেবী ভাগবতের” মতে কৃষ্ণকালী অভে্র ৷ “ভগবদগী তায়” 
দেখি শ্রীরুধ্* কালরূপী হইয়াছিলেন। “অব্যাত্ম রামায়ণের” নানা 
স্থানে শ্রীরামচন্ত্রকে কাল এবং সীতাকে কালী বলা হ্ইয়াছে। 
“অদ্ভুত রামারণেও” সীতাকালী হইবার কথা আছে। শিবই 
কাল। ভগবতী কালী। রামকষ্জ শিবে ভেদ করিওনা। 
সীতা এবং ভগবতী কালীতে ভেদ করিওন। । “স্বন্দপুরাণের” 
মতে শিবই রাম হইয্াছিলেন “নারদ পঞ্চরাত্রে” রাঁধ! ছুর্ধীয় ভেদ 
নাই। “মুণুমালা তন্ত্রে” মহামায়া “হরিহরাজ্মিক! বিদ্যা ব্রঙ্গা- 
বিষু শিবাত্বিকা ”। মহামায়া ভগবতীর অপর একটা নাম 
মাত্র । ২১। 

মনুষ্য বছ। প্রত্যেক মন্ুষ্যের কুচি স্বতন্ত্র। নানা মন্তুয্যের 


৯৪ সর্ববধর্ম নির্ণয় সার | 


নান প্রকার খাঁদ্যে, নান! প্রকার পরিচ্ছদে, নান! প্রকার 
কথোপকথনে রুচি এবং আনন । এমন কি প্রত্যেক বিষয়ে 
প্রত্যেক মন্ুষ্যের স্বাতন্তা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ব 
গ্রবৃত্তিও এক প্রকার নহে,এই জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা মুনির নানা 
মতের স্ষ্টি হইয়াছে; নান! প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে, সেই জন্য 
ভগবাঁনও নানান্ূপী হন। তাহার সাঁকাঁরত্বে নানাত্ব। নিরা- 
কারত্বে একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীয় বহু সাকার এক বোঁধ এবং 
দর্শন হর । এই প্রকার বোধ এবং দর্শনকে সাকাৰে অদ্বৈতজ্ঞান 
বল! যার । মহাসিদ্ধাবিশ্বাঁয় সাকার নিরাকার অভেদ জ্ঞান হয়। 
এই প্রকার জ্ঞান অতি দুর্লভ । ২২। 

নানা ভক্ষ্য, ক্ষুধা এক, প্রত্যেক তক্ষা দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি 
হইতে পাঁরে। নানা শাস্ত্র নানা মত । ঈশ্বর এক। প্রত্যেক 
মতেই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । ২৩। 

শঙ্করাচার্ঘয, বেদব্যাসকে অদ্ভুত কৃষ্ণ বলিরা স্তব করিয়াছেন । 
ব্যাৰ তাহাকে অদ্ভুত শিব বলিয়াছেন, শঙ্কর পরম শিবের অব- 
তার, এই ভ্কয উাহাকে অত শিব বলা হইয়াছে। তীহার শক্তি 
ব্রহ্ম বিদ্যা পার্বতী | ২৪। 

শৈব ও বৈষ্ণব উভয় জন্প্রদারের মধ্যেই গোহাস্ত আছেন। 
তারক নাথের নোহান্ত শৈব। চৈতন্য গ্রাবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
চৌষাট মোহান্ত ছিলেন। অনেক অদ্বৈতবাদিদিগের মঠে যিনি 
প্রধান ব্যক্তি তিনিই মোহান্ত ৷ ২৫। 

এক ব্যক্তি কথন হাসে কথন কাদে । হান্ত ক্রন্দন পরম্পর 
সম্পূর্ণ বিপরীত ।, শী ছুই যদ্দি একাধারে থাকিতে পারে, তবে 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদিই বা একাধারে থাঁকিতে পারিবেনা কেন ? ২৬। 


চতুর্থ অংশ! নাত 


“মুসলমানেরা” খোদার দরগার সম্মুখে হাঁজৎ প্রভৃতি নান! 
ভোগের সামগ্রী প্রদান করেন। আর্ধ্রাও ঈশ্বরের নানা 
প্রতিমুণ্তির সম্মুখে ভোগ দিয়া থাকেন । ২৭। | 

ঈশ্বর সিজে যে প্রকারে রাম অবতারে দেব ও ধর্মদেষী এরাবণ 
প্রতি কতকগুলি রাঁচ্চদ বধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে গ্রকারে 
কুঞ্জ অবতারে কংস প্রভৃতি অস্গুরগণকে বধ করিয়াছিলেন । 
ঈশ্বর যে প্রকারে পরশুরাম অবতাঁরে তিন সপ্তবার ধরা নিক্ষত্রীকা 
করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে প্রকারে বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ 
বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে নৃসিংহন অবতারে হিরণ্য 
কশিপু বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে বিষ্ুরূপে মধুকৈটভ 
বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে শিবরূপে ত্রিপুরাস্থর 
প্রভৃতি ছুষ্ধদাস্বরগণকে বধ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে প্রকারে 
সেই শিবরূপে দক্ষ বজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন, ঈশ্বর যে 
প্রকারে দুর্গারপে তুর্গীস্কর বধ করিয়ছিলেন, ঈশ্বর 
যে প্রকারে কালী প্রভৃতি নানা শক্তিন্ূপে নানা অস্তুর 
বধ করিয়াছিলেন। সেই প্রকারে তীহারই প্রেরিত দাস 
“মহাত্মা মহম্মদ” তীহারই আদেশানুসারে দেশকা'ল পাত্রানুসারে 
আত্মরক্ষার জন্য, আত্মধন্্ন রক্ষার জন্য, নিজদলস্থগণের ধন্ম ও 
জীবন রক্ষার জন্ত, প্রকৃত ধর্মের গৌরব রক্ষার জন্থা, বিধঙ্দ্ী কাফের- 
দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে স্বগণকে আদেশ করির়াছিলেন। ঈশ্বর 
আবশ্তক মতে স্থজন, পালন এবং নাশ তিনিই করিয়া থাকেন। 
তিনি ব্যতীত, তাহার শক্তিস্যিতীত এর তিন আর কেহই করিতে 
পারে না। ২৮। 

বঙ্গ দেশীয় কোন কোন নাবী “গৌকাল ব্রতে” গাভী পুজা 


৯৬ সর্ববধর্্ম নির্ণয় সার | 


কয়েন। মুশীর সময়ের কতকগুলি “ইস্রাঁলীয়” লোক গোবৎস 
পুজ। করিয়াছিলেন । ২৯। 

মহাভাবে সকল সমাবিই আছে। উন্মাদ প্রতৃতি চেতন 
সমাধির অন্তর্গত । ুচ্ছণই সবিকল সমাধি । নির্ব্িকল্প সমাধি 
যৃত্যুদশ।। মহাপ্রভু শ্রীচৈন্তন্য দেবের পূর্ণ দশদশাই হইত । 
লুতরাং বলিতে হইবে তীহীর সকল সমাধিই হইত । ৩০। 


পা শপ 





পঞ্চম অংশ 


শা বাট 
অজ্ঞান | 


যেসকল প্রাচীন ব্যক্তিরা প্ৰাবাবোড়ে”, এপাসা” “তাস” 
প্রভৃতি ক্রীডায় আসক্ত, তীহারা মায়াময় সংসারে অধিক মুগ্ধ হইয়! 
থাকিবেন, তাহার আর আঁশ্ত্ঘ্য কি? বৃথা ক্রীড়ায় ধাহাঁদের 
আমোদ, তাহারা সংস্গারে অধিক আসক্ত হইবেন, তাহার আর 
আশ্চর্য্য কি? ১। 

আসক্তি নানা প্রকরি। সকল আসক্তিই বন্ধন। সকল 
আসক্তির মধ্যে পুরুবের প্রকৃতিতে আসক্তি এবং প্রকৃতির 
পুরুষে আসক্তি মহাবন্ধন। সে বন্ধন মুক্ত হওয়া অতি স্ব 
কঠিন। ২। 

চিটেগুড়ও মিষ্ট বটে। কিন্তু তাহা খেতে যেয়ে অনেক 
মাচিই মারাগিয়াছে। সুন্দরী ধুবতী যেন চিটেগুড় আর তাতে 
মুগ্ধ ব্যক্তি যেন মাহি । নবাত, কদনা, মঠ ও চিনিতে মাছি বপিলে 
মরে না। নবাৎ প্রভৃতি যেন সন্যাস আশ্রম। চিটেগুড় 
যেন গাহস্থ । ৩। 

ভবকারাগাঁরে অনেক মহল আছে। স্থধু এক মহল থেকে 
মুক্ত হোলে কি হবে? ৪ । 

সর্বাঙ্গে ঘা। দুচার্টে শুকালে কি হবে? তোমার অনেক 
বন্ধন । কেবল দুচার্টে বুন্ধন যুক্ত হইলে কি হবে? ৫। 

কূপের য$ডুক যেমন উপরে উঠিতে পারে না, তত্র ভুনিও 

৬ 


৯৮ সর্ববধধ্ নির্ণয় সাঁর। 

সংসার-কৃপে পড়িয়া রহিযাঁছ, উঠিতে পারিতেছ না । গুরুদেব 
যদি তোলেন, তবেই উঠিবে। ৬। 

অধিককাল অস্ত্রে মরিচা ধরিয়া থাকিলে শেষে অস্ত্রের অস্ত 
পর্যন্ত যায়। তাহা কেবল কতকগুলি লৌহচুর্ণরূপে পরিণত হয়। 
মনরূপ অস্ত্রে অধিক কাল সংসারভোগবাপনারূপ মরিচা ধরিয়া 
থাকিলে শেষে মনের মনত্ব পর্য্যন্ত যায় ৷ তাহা সংসারভোগবাননার 
মুন্ডি হয়। ৭। 

প্রভুত্ব ও দাসত্ব উভরই বন্ধন | ৮। 

ভক্তিতে অপরাঁধের ভয় আছে, দেই অপরাধের ভয় ও বন্ধন । 
প্রেমে একের অপরের প্রতি অনুরাগ আছে, এবং তাহাতে প্রেমা- 
স্পদের বিরহে মনোকষ্টও হয়। তাই বলি প্রেমও বন্ধন । কোন 
প্রকার বন্ধন ধাহার নাই, তিনিই ঈশ্বর । জীৰ একেবাৰে বন্ধন 
শূন্য হইতে পারেনা । তবে তাহীর ঘত বন্ধন মে, ততই তাহার 
পক্ষে মঙ্গল। সাধনা করিতে করিতে ক্রমে অনেক বন্ধন বিহীন 
হওয়! বার । ৯। 

জগতের সকল জড় এবং চেতন পদার্থের প্রত্তিই আমার 
মমতা নাই । কেবল কতকগুলির প্রতি আছে। কতকগুলির 
প্রতি থাকাতেই কত কষ্ট, না জানি সকলগুলির প্রতি থাঁকিলে 
আবো কত কষ্ট হইত । ১০ । 

যার প্রশংসার সুথ হয়। তার নিন্দাতেও দুঃখ হয়। ১১। 

অজ্ঞান অবস্থার বে বিচার কর! হর, তাহার ফল অত্রান্ত নয়। 
সে বিচারে সংকে অনৎ ও কখন অসংকে সৎ বোধ হয়। অজ্ঞান 
অবস্থায়ও অনেক বিচার, অনেক আলোচনার স্কুরণ হয়। ৯২। 

নির্ধন লোকের অনেক সন্তান সম্ততি হইলে, তিনি যেমঃ: 


পঞ্চম অংশ । ৯৯ 


গ্াতাযোবড়া হয়ে পড়েন, জ্ঞানহীন লোকের অনেক শিষ্য 
হইলেও তাহাকেও তদ্রপ স্তাতীষোবড়! হয়ে পড়তে হয় । ১৩। 

তুমি ছিলে কি না, পরে থাকৃবে কি না, জান না। এখন 
আছ, এই মাত্র জান। অথচ তুমি আপনাকে জ্ঞানী বলির পরিচয় 
দিতেছ। তোমার মত জ্ঞানী হইলেই প্রতুল আর কি? ১৪। 

চক্ষু থাকিতেও মুর্খ বোন গ্রন্থ পড়িতে পারে না। গ্রন্থ পড়ি- 
বার জ্ঞান বিদ্যা । জ্ঞানহীন ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও সম্মুথস্থ ভগ- 
বান্‌কে দেখিতে পাঁন না । ১৫। 

অন্ধকারের মধ্য হইন্তে কেহ তোমা সঙ্গে কথ কহিলে 
তাহার কথা সকল শোন, কিন্ক সে বাক্তিকে দেখিতে পাও না। 
অনেকে অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্য হইতে দৈববাণী শোনেন, কিন্তু 
দেব দেখেন নাঁ। ১৬। 

নিত্যজ্ঞানও ভাল। নিত্যঅজ্ঞানও ভাল । নিত্যজ্ঞানী হইলে 
নিত্যন্থখ, নিহ্যানন্দ ভোগের অধিকারী হইতে পার। নিত্য 
অজ্ঞানী হইলে সমস্ত গুণ, সমস্ত কার্য্যেব বাহিরে থাকা যায়। 
নিত্য অজ্ঞানী হইলে তোমার ভিতরে সমস্ত গুণ, সমস্ত কার্য্য- 
কারীশক্তি থাকিতেও তুমি সম্পূর্ণ নিগুণ ও নিক্রিয় হইবে, 
সে অবস্থায় তোমাৰ কিছুরই অভাব বোধ থাঁকিবে না। সে 
অবস্থায় অভাবের অভাব হইবে । নে অবস্থায় তোমার স্থুখ দুঃখ 
বোধ থাকিবে না । সে অবস্থার তোমার আনন্দ নিরানন্দ বোধ 
থাকিবে না। সে অবস্থায় তুমি নিজে আছ, তাহা; প্্যস্ত বোঁধ 
করিবে না। ১৭। 


১০০ সর্বধন্ম নির্ণয় সার । 


বিবেক-বৈরাগ্য | 


দেহই আমি অথবা দেহ ব্যতীস্ত অতিরিক্ত কিছু আমি? 
মৃত দেহ আমিও বলে না এবং কোন কার্ধযও করে না। তবে 
কি প্রকারে বলিব দেহই আমি | ১1 

অনাত্মা শরীরের সঙ্গে অশরীর আত্মার এরূপ ঘনিষ্ট যৌগ 
ষে, সেই অনাত্মা! শরীরে আত্মকোধ হইতেছে । সেই অনাত্মার 
আত্মজ্ঞান নিবন্ধন এরূপ অজ্ঞীনে থাকিতে হইয়াছে । অনাত্মাকে 
আত্ম বোধ করা কত বড় অজ্ঞান। আত্মার সঙ্গে অনাত্বীর 
বিশ্বোগ হইলে এ অজ্ঞান অপনীত হয়। ২। 

আমি আত্মা এই প্রকার নিশ্চয় বোধকে আত্মজ্ঞান বল! যাঁয়। 
আনি শরীর এ প্রকার জ্ঞানকে জনাত্ম জ্ঞান বলি। অনাত্ জ্ঞান, 
জান নয় তাহা অজ্ঞান আজ বাতীত পমস্তই অনাজার 
নানা অংশ । ৩। 

অস্থি, মাংস, শোশিত প্রভৃতির সমষ্টি এই জড় দেহ । এ সকল 
ব্যতীত উহ! অপর আর একটা কিছু নহে । দশেন্দ্রিয্ ও মন 
প্রভৃতির সমাষ্ট সুস্্ম দেহ। এ সকল ব্যতীত সুস্ম দেহ অপর 
আর একটা কিছু নহে । জড় দেহে অস্তি মাংস প্রভৃতি প্রয়ো- 
জনীয়। সুক্ম মন প্রভৃতি | ৪। 

স্থল শরীর জড় ও অনিত্য | উহ। রক্ষার জন্য জড় সামগ্রী 
সকলেরও আঁবশ্তক হুপ্প বটে, কিন্ত উহা আত্ম! ব্যতীত এক তিলাদ্ধ 
কাল রক্ষিত হ'তে পারেনা । ৫। 

রি নিজের অনিচ্ছায় কাহারে অনুরোধে কোন কাধ্য সম্পাদন 


বন্ধন 1৬। 


পঞ্চম অংশ । ১০১ 


কি সামাজিক কি ধর্ম সন্বন্ধীর, উভয় প্রকার দল করাই 
বন্ধন। : উভগ্ববিধ দলের সংশ্রবে থাকাই ব্ন্ধন । ৭ 

সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় উভয় দলেরই প্রভু দাস হওর 
বন্ধন। বিশেষতঃ ধর্ম সন্ন্থীর্ উন্নতির পক্ষে প্রভূত ও দাসত্ব 
উভরনই মহা বিদ্রজনক | ৮। 

তোমার অনেক সন্তান সন্থতি ছিল। তাহাদের এখন 
কেহই নাই । তাহাদের সকলেই কালের করাল কবলে নিপতিত 
হইয়াছে । এখন তাহাদের একবার নেখিবারও উপার নাই। 
তাহাদের প্রতি তোমার বিশেষ প্লেহ মমতা থাকায় তাহাদের 
অভাবে তোমার বিশেষ মনোকষ্ট ও দারুণ শোক বোব হইতেছে । 
তবে আবার অতন্ঠর সন্তান সন্ততির প্রতি বে সকল কার্য্য করিলে 
স্নেহ মমত| হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কাধ্য কর কেন? বারে 
বারে শ্লেহ মমতার এত শোক ছুঃখ পাইরাও অন্তের সন্তানের প্রতি 
স্নেহ মমতা। করির! অভিনব শোক ছুঃথের বীজ বপন করিতেছ 
কেন?৯। 

তোমার ভিতরে দয়া রহিরাছে। সেই দয়া বশতঃ অগ্ঠের 
ছুঃখ দেখিলে ভাহা মোচন করিবার ইচ্ছ! হয়, গেই দয়া বশতঃ 
শোকার্তের শোক নিবারণ করিবার ইচ্ছা হয়। অথচ তৌমার 
দুঃখ মৌচন ও শোক নিবারণ করিবার শক্তি না থাকায় ক্ষোভিত 
হইতে হর। মুমুক্ষের প্রতি দয়া বৃর্ভিও অল্প বন্ধনের কারণ 
নয়। ১০। 

বিবেক থেকে বৈরা্যের উৎপত্তি হয় । বিবেক, বৈরাগ্য- 
প্রসবিনী। অধিক বিবেক যাহার, তাহার অধিক বৈরাগ্য । 
অন্ন ধাহার তাহার অল্প ৮+১। 


১হই সর্ধবধন্ম নির্ণয় সার । 


“তৎসৎ” তদ্বাতীত সমস্ত অসৎ যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই 
প্রক্কত বিবেকী | ১২। 

প্রকৃত বিবেক যাঁর হইয়াছে, তাহার সদাঁৎ বুঝিবার দামর্থ 
হইয়াছে । তিনি সতে রত, আসতে বিরত হন । ১৩। 

ভ্োোমাকে যে অধিক ত্র করে, তোমাকে যে অধিক স্নেহ 
করে, তোমার প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ আছে, সে তোমার 
পরম শক্র। তোমার প্রতি তাহার শ্তেহ বন্ত অনুরাগে, তোমারও 
তাহার প্রতি স্নেহ যত্ব অনুরাগ হইতে পাঁরে। তাহার প্রতি 
তোমার মেহ যত্্র অনুরাগ হইলেই ভুমি বন্ধ হইবে। তাহার 
গ্রতি তোমার স্সেহ বত্র অন্তরাগ হইলেই ভগবানের প্রতি 
তোমার যে ন্নেহ ঘত্ত অন্তরাগ আছে ভাহা কমিবে। ১৪ । 

বিষ্ঠার দুর্গন্ধ শুঁকিতে কার কচি হয? বিষ্ট। দেখে দ্বণা কার 
নাহয়? অসচ্চবিত্র মন্দ লোকের প্রতি কাহার না দ্বণা হর? 
তার নংসর্গ কোন্‌ ভাল (ৰ২্) লোকের ভাল লাগে? কিন্ত অসঙ 
তোমার চেষ্টার যদি সঙ হর, সে ঢেষ্রা করা উচিত ও কর্তব্য । 
অনতের প্রতি দয়া থাকাও ভাল । সদাসৎ্ উভরের প্রতি দরা 
কর। কিন্ত অসৎ সঙ্গ অতি সাবধানে করিবে । ১৫। 

সপ দংশন না করিনেও সর্প দেখিনা ভয় হয়। অসং লোক 
আমাদের কিছু অনিষ্ট না কন্দিলেও তাকে দেখে ভয় হয়। 
সাবধান হইবার চেষ্টা হয় । ১৬। 

কোন একটী ইংরাঁজী কথা বঙ্গভবার লিখিলে সে কথাটাকে 
বঙ্গভীষাবিৎ কথনই বাংলা কথা বূলিবেন না। একজন অসাধু 
সাঁধুর বেশ করিলে, প্রকৃত সাধু তীহাকে কখনই সাধু বলেন 
না ১৭। 


পঞ্চম অংশ | ১০৩ 


প্রবল ঝটিকার সময় তটে দণ্ডয়মান হইয়া কেহ নদীতে বনু 
আরোহীর সহিত বহু নৌকা জলমগ্ন হইতে দেখিলে, তাহার 
নৌকাঁতে আরোহণ করা উচিত নয়। ভব সমুদ্রে তরঙ্গ । 
সংসার তরীতে নির্ভর করিয়া মন । আরোহী হইও ন]। এ তরীতে 
আরোহণ করিয়৷ এই ভব সমুদ্রে অনেক মনরূপ আরোহীগজলম্গ 
হইয়াছে । দেখ এ এখনও পর্ধ্স্ত অনেকে হাবুডুবু খাইতেছে 
দেখ এ অনেকে তলিয়ে গেল। মন সাবধান। তুমি ঘেন বিপদ- 
গ্রস্থ হইও না । ১৮। 

গৃহস্থাশ্রমে থেকে ধিনি অন্যান রক্ষ। করিতে পারেন, তিনিই 
পরমসন্ন্যানী । প্রকৃত আত্মজ্ঞান ধাহার হইরাছে, তাহারই 
বৈরাগ্য হইন্াছে, বৈরাগ্য বাহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সন্ধ্যানী । 
বৈরাগী সন্্যানী বিনি, তীহার আর সংসারে ভয় কি? সংসারেও 
সায় অন্ত হইছে ৭ াহবাতি অঙ্কচি হয়ছে, দে ধর্জনিষ 
সন্মথে থাকিলে, তাহাতে কি আর রুচি হয়? বরঞ্চ তাহাতে 
আরো অরুচি বাড়ে। সংসাঁরেও তদ্স্বন্ধীয় ব্যয় দকলের্ 
অরুচির নামই বৈরাগ্য । ১৯। 

সংসারে বিতরাগ ও দ্বণাই বৈরাগ্য | ২০। 

সব্ধ বাসনা নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য । ২৯। 

ঈশ্বর লাভে পরম সুখ । ঈশ্বর সম্ভোগে নিত্স্থখ। সাঁংসা- 
রিক স্থখ অনিত্যন্থথ। ২২ 

নিজ দেহে পর্য্যন্ত ধাহাঁর মমতা নাই, তিনিই প্রকৃত বৈর্বানী। 
বৈরাগীর কোন বন্ধন নাই কিঞ্চিৎ মমতা থাকিতে পূর্ণ বৈরাগী 
হওয়া যায় না । বৈরাগীর সমস্ত তুচ্ছ হইর়াছে। ২৩। 

একেবারে মমতা! শুন্য খিনি হুইন্াছেন,। তিনিই প্রক্কত 


১০৪ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার । 


বৈরাগী । মমতা! ধাঁহাঁর নাই, তাহার কোন বস্ততে কিম্বা কোন 
বিষয়ে অনুরাগ নাঁই। মমতা হইতে শোক, দুঃখ, মোহ 

আসে। ২৪। 

প্রকৃত বৈরাগী যে বিদেহী হইরাছেন। তীহার দেহে পর্য্যন্ত 
যে মমতা নাই। তিনি দেহে" থাকিঘদ্বাও বে দেহের সহিত 
নিঃসম্বন্ধ। সেই জন্য তীহার কোন প্রকার কায়িক ব্লেশ বৌধও 
নাই। ২৫। 

শোঁক দুঃখে, নানা প্রকার ভরানক নির্যাতনে, উৎকট রোগ 
পীড়ায়, বিনি শান্ত থাকিতে পারেন, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নানা 
কুপ্রবৃত্তি ধাহার মনকে অধিকার করিতে পারে না, তিনিই 
প্রকৃত বীর ও জিতেক্দ্রিয়। দুর্লভ মানবী তিতিক্ষা তীহাঁরই 
লাভ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী । ২৬। 

ধাহার পরমার্থ লাভ হ্ইরাছে, তাহার অর্থে বিরাগ 
হইয়াছে । ২৭। 

ধনী ও নির্ধনীর ক্ষুংপিপাসার যেমন কোন প্রভেদ নাই, 
তদ্রপ ধনী ও নির্ধনীর বৈরাগ্যেও কোন প্রভেদ নাই। অধিক 
ধনে বৈরাগ্যও যা, আর অন্ন ধনে বৈরাগ্যও তা। ধাঁহার মনে 
বৈরাগ্য হয়, তাহার অধিক ধন যেমন অকিঞ্চিতকর বোধ হয়, 
অল্পধনও তদ্রপ অকিঞ্চিংকর বোধ হয় । তিনি অন্ন এবং অধিক 
ধন সামান্ঠ চক্ষে দেখেন । ২৮। 

. ক্ষুধা না থাকিলে অতি উত্তম খাঁদ্যও যেমন বোধ হয়, আর 
অতি অধম খাদ্যও তেমন বোধ হয় । * বৈবীগীর পক্ষে অল্প এবং 
অধিক ধন তুল্য । ২৯। 

অতি দরিদ্রসন্তীন বৈরাগী হইলে তাহাকে কেহ বহু ধন 


পঞ্চম অংশ | ১০৫ 


দিলেও সেই ধনে তিনি আসক্ত হন্‌ নাঁ। সুতরাং তিনি উহা 
অধিক কিন্বা অল্প লীভও বিবেচন! করেন না। ৩০ । 

“পরমহংসাবস্থার” শেষাবস্থার্ সদাসৎ সঙ্গ ত্যাগ হয়। তথ 
সাধু অসাধু উভয়বিধ সঙ্গই থাকে না। তখন একেবারে নিঃসঙ্গ 
হন। বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থায় অসাধু অসৎসঙ্গ ত্যাগ, সাবু *ৎসঙ্গ 
বিবি । ৩১। 

নানা কুপ্রবৃ্তি তোমার ভিতরে রহিবাছে, তাহাদের সঙ্গ 
যখন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত নিঃসঙ্গ হইতে 
পারিবে! তুমি তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পাবিলে, অসংখ্য 
লোকের সংসর্ণে খাকিলেও তোমীর কোন ক্ষতি হইবে না। শিশ্ত 
ও বালকের কাম নাই, তাহারা পরমান্গুন্দরী যুবতী মণ্ডলীর 
মধ্যে থাঁকিলেও তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে নাঁ। ৩২ 

যধন তোমার ভিতরে সদানৎধ কোন বৃত্তির বিকাশ থাকিধে 
না, তুমি তণনই প্রকৃত একাঁবী হইবে । ৩৩। 

“্রীচৈতন্য,” “শক্বরাচার্ধা” ও “রূপ-সনাতন" একেবারেই সংসাধ 
পরিত্যাগে বৈরাগী ও সন্াধী হইয়াছিলেন। তীহারা মধ্যে 
কিছু দিনের জন্য সংসার করিয়া নিজ্জনে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া, 
পুনর্ধার সংসারে আসিব কিছুদিন সংসারী হ/য়ে, আবার কিছু দিন 
অন্ত্র যেয়ে বৈরাঁগ্য অভ্যাস করিতেন না । ৩3 | 





মুক্তি। 
ংসারে অনুরাগই ঝ্জধন। সংসারে বিরাগই ( বৈরাগ্যই ) 
মুক্তি। আবার বলি, ভগবাঁনে অন্ুরাগই মুক্তি । ভগবাঁনে 
বিরাগই বন্ধন। ১। 
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জড় দেহের সহিত লিপ্ত থাকাই বন্ধন। জড় দেহ থেকে 
স্বতন্ত্র অবস্থাই মুক্তি। দেহ ত্যাগই মুক্তি যি আর না দেহ 
হ'তে হয়। জীব দেহ কারাগারে বন্দী। সদীনৎ উভয় বিধ 
মনোবৃততি সকলই তাহার বন্ধন । যড়রিপুই মহা কন্ধন। মন্‌ 
থাকিগ্লই মনোবৃত্তি সকল থাকিবে । মন থাকিতে জীব একে- 
বারে মুক্ত হইতে পাঁরে না । মনের অভাবে কেহ জীবিত 
থাঁকিতেও পারে না । এ প্রকার মুক্তি হলে কার্ধা, গুণ ও ভাঁব 
একেবারেই থাকে না। ২। 

হাড়গিলে, শকুনি ও শৃগাল কুক্ুরেরাও মড়ার মাংস খায়, 
অনেক সমষে শ্শানে থাকে, তবে কি তাহারা সকলে মহাপুরুষ 
হইযাছে? শুকরে বিষ্টা খায়, সে জন্য তাহাকেও কি মহাপুকষ 
বলিতে হইবে? পরমজ্ঞীন ব্যতীত শ্মশানে বাঁস করিলে, শবের 
তষ ভক্ষণ বিলে, এবং বেষ্ট, থইনে, তেহই নিবি হইন্ডে 
পাঁরে না । পশু পক্ষিরাগ উলঙ্গ থাকে, বালক বালিকা ও শিশু- 
রাঁও উলঙ্গ থাকে, উলঙ্গ থাঁকিলেই “পরমহংস” হওয়া যাঁর না । 
বনে ও গাছ তলায় অনেক পশু থাকে, তবে তারা কি সাধু 
হইয়াছে ? সংসার হইতে মুক্ত না হইলে যড়রিপুর এবং অন্তাস্ত 
নান কুবৃত্তির উতপীড়ন হইতে মুক্ত না হইলে, কেহই প্রক্কত সাধু 
হইতে পারে না। মুক্তি ব্যতীত ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রেমও 
হয় না । জ্ঞান ব্যতীত বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্যই মুক্তি । ৩। 

স্সেহই মমতার কাঁরণ। মমতা তোমার বিষম বন্ধন | নির্শ- 
মতাই মুক্তি ৷ ৪। 

ভুমিত এখন কেবল নও। তোমার কত শক্তির বঙ্গে, কত 
নে্রত্তির সঙ্গে আস্তরিক যোগ রহিয়াছে তোমার কত বাহ 


পঞ্চম অংশ । ১০৭ 


বস্তর সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে । যখন তোমার কিছুর সঙ্গে যোগ 
থাকিবে না, ষখন তোমার কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে না, তখন 
তুমি কেবল হবে। তখন তুষ্নি নিপুণ, নিষ্কির হবে। কৈবল্য 
ব্যতীত নিপুণ নিক্ত্িয় হওয়| যায় না। কৈবল্য অর্থে মুক্তি, 
কৈবল্য অর্থে স্বরূপে অবস্থান । ৫। 

দেহে দেহে সম্বন্ধ মারিক সন্বন্ধ, এ সম্বন্ধ অনিত্য সম্বন্ধ | 
প্রা সম্বন্ধ অস্থথ, অশান্তি ও নিরানন্দদনক । আঁক্মীতে আঙ্মাতে 
অমায়িক সন্বন্ধ॥ এসশ্বন্ধ নিত্য জহ্বন্ধ। এ সম্বন্ধ চিরসুখ, 
শাস্তি ও নিত্যানন্দপ্রদ | ৬। 

আমার শরীর অনাজ্সা। আমি আত্মা। অনান্া শরীরের 
সঙ্গে আস্মার যোগ আছে বপিয়!, আত্মা এত কণ্ঠ ভোগ করি- 
তেছেন। অনাত্সার সঙ্গে আত্মার যোগ বূহিতই মুক্তি। সেই 
মুক্তিকেই কৈবল্য বলা যায়। সেই কৈবল্যের বিষয়ই “নেদান্তে 
এবং “পাতঞ্জল দর্শনের” কৈবল্য পাদে বিশেষরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । ৭। 

,নিব্বিকল্প সমাধি অবস্থা ও মুক্তি । উহার অভাব পুনর্বন্ধন । 
ধাহাদের নির্বিকল্প সমাধি হয়, তাহারা সমাধি অবস্থার মুক্ত । 
সমাধির অভাবে বদ্ধ । খাহাঁদের সমাধি হয় না, তাহারা সর্ধ- 
দাই বন্ধ। ৮। 

অধীনতা', চিন্তা, অস্থুথ এবং শোক বন্ধন ও অশান্তির কারণ । 
মুক্তিতে প্র সকল থাকেনা । মুক্তি নিশ্চিন্তার জননী । ৯। 

মুক্তিতে শাস্তি হয়। শাস্তি হলে আনন্দ লাভ হর ১০। 
অনেক লোকের প্রতি ভালবাসা থাকিলে অনেক শোক ছু 
ভোগ করিতে হয় । তাহাদের মধ্যে যখন যে মরিবে, তখন তাহার 
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জন্গ শোক বোধ হইবে । তাহাদের মধ্যে যখন যার ছুঃখ হইবে, 
তখন সেই ছুঃখে ছঃখ বোধ হইবে । কেবল নিজ পুত্র কলত্র 
প্রভৃতির শোক সহ করিতেই অসমর্থ, কেবল তাহাদের দুঃখে 
দুর্ঘিত হইতেই অসমর্থ, তবে তুমি অপর বহু সংখ্যক লোৌকেন 
মৃত্যুতে বহুশোক কিকোরে পহা করিবে? তবে তুমি অপৰ্ব 
বু লোঁকের ছুঃখে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে স্থির থাকিবে ? 
যখন তোমার কাহীরো জন্য শোক অশোক এবং স্থথখ দুঃখ বোধ 
হইবে না, তখনই তুমি কতকগুলি বন্ধন মুক্ত হইবে । ১১। 

এক বাসন। শক্তির শানা প্রকার বিকাশ দেখা ঘাঁয়। এই 
জন্য নানাপ্রকার বামনা বল হয়। বাসনা ক্ষর ব্যতীত মুক্তি 
হয না। ১২। 

অনাত্মার সঙ্গে আত্মার এপ যোগ রহিয়াছে, অনাস্সার সঙ্গে 
আনার এরপ' ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ রাহয়াছে যে, অনাত্মাকে আত্মা বালিয়া 
ভ্রম হইতেছে । অনাত্মার আজ্মবোধ বিষম বন্ধন। বিদেহ 
কৈবল্য ব্যতীত সে বন্ধন বুচিবার আর স্বতন্ত্র উপায় নাই। ১৩। 

যখন তুমি কেবল হবে। যখন তোমার আভ্যন্তরিক কোন 
শক্তির সহিত পর্যন্ত বোগ থাকিবেনী। যখন তোমার কোন 
বাহ বস্তর সহিত্ত সন্বন্ধ থাকিবেনা, তখনই তোমার সমস্ত ভোগ 
ফুরাইবে ! োঁগ্ভীন না হইলে একেবারে সমস্ত ভোগের অব- 
সান হয় না। যাহার অন্য কিছুর সঙ্গে যোগ আছে, তাঁহার কোন 
না কোন ভোগও আছে । ১৪। 

নির্দয় হওয়া অপেক্ষা সদয় হওয়া ভাল। কারণ কাহারো 
প্রতি নির্দ্স হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। দয়া নির্দয় 
উভয়ই বন্ধন। উভয়েতেই ধন অভিভূত হয়। যিনি একেবারে 


পঞ্চম অংশ । ১০৯ 


ঈয়! ও নির্দয়! শূন্ত, তিনিই প্রকৃত যুক্ত। দয়া নির্দয়া উভয়ই 
মায়ার শ্ব্য্য | ১৫। 

“ীপ্রীমহা প্রভুর” কপায় ধাহার হৃদয় সরল হইয়াছে, বাহার 
হৃদয়ে নিয়ত ভক্তির উচ্ছাস উঠিতেছে, তাহার আর ভাবনা ক্রি? 
তাহার আর ভয় কি? তিনি যে সংসার বন্ধন হইতে চির- 
কালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন । ১৬। 

যিনি সমস্ত মনেভাব মুক্তকণ্ে সর্ধসমক্ষে ব্যক্ত করিতে 
পারেন, তিনিই মুক্ত ও প্রকৃত সরল । ১৭। 

যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তীহার নিজ জীবনে অনুরাগও মাঁই, 
বীতরাগঙ নাই। ১৮। 

নাঁন। প্রকার যৌগই একের নাঁন। বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের কারণ। 
ঘিনি সর্ধতোভাবে মুক্ত হইগলাছেন, তাহার কিছুর সঙ্গে যোগও 
নাই, তাহার কিছুর সঙ্গে নবন্ধও নাই । ১৯1 

এ দেহ অনিত্য ধার বোধ হইয়াছে, এ দেহ অনাত্মা যার 
বোধ হইয়াছে, তিনি শশানে এ দেহের দাহন দেখিলে, শোক 
দুঃখ বোঁধ করেন না। তিনি এই অনায্া অনিত্য দেহের দাহন 
দেখিলে নিরানন্দ হন না। শ্মশান তাহার পক্ষে নিরাননের 
স্থান নয়, শ্মশান তাহার পক্ষে শোক ছুঃখের স্থান নয় । তিনি 
দেহের অনিত্যতা শ্মশান বিশেষ রূপে বুঝিতে পারেন। এই 
জন্ত তিনি শ্বশানেও ভোজনামোঁদে রত হইতে পারেন । ২০। 

কারাগারে বন্দিরাও থাকে, কারাধ্যক্ষ এবং প্রহরীগণও 
থাঁফে, কিন্তু তাহারা বন্দীর্দের মত বদ্ধ নম়। যে সকল মুক্ত 
পুরুষ সংমাঁরে থাকেন, তীহারাও বদ্ধ নন। ২১। 





১১০ নর্ববধর্ম নির্ণয় সার । 
সন্গ্যাস। 


সন্গাস ছুই প্রকার । বৈধি সন্যান ও স্বভাব সন্ন্যাস | ১। 

পঞ্চাশ বৎসরের পবে রিপুগণের তেজঃ কমে, এই অন্ত পঞ্চাশ- 
বর্ষের পরে সন্যামের বিধি আছে। “চৈতন্য” ও “শঙ্করাচার্য্য” 
ভগবানের অবতার ছিলেন, এই জন্য “চৈতন্য” চতুব্বিংশতি বর্ষে ও 
“শঙ্কর” যোড়য বর্ষে সন্নাস গ্রহণেও তাহাদের সন্ন্যাস রক্ষা হইয়া- 
ছিল। মনে কামে উদয় ভইলে সন্ধযাস নষ্ট হয় । ২। 

সন্ত্রস্ত, ধনী, পর্তিত ও যবতী সংদর্গ সন্যানীব বজ্জনীয় | ৩। 

সন্নাঁপীব সঙ্গান শ্রে্ ও গাহস্থ্য হেষবোৌধও বন্ধন | ৪ 1 

সন্গ্যাসে গুকব উপাধি প্রাপ্তি হয। কিন্ত শশ্রীশঙ্করাচার্য্য” ও 
“চৈতন্তদেব” প্রাপ্ত হন নাই ।"নে সন্যানী “গদি” প্রাপ্ত হন, তিনি 
নাম ও উপাধি উভয়ই প্রাপ্ত হন । ৫। 

সকল দেশেব প্রকৃত সন্স্যাীবই নাবী ত্যাগ করা নিষম। 
“প্ষ্টান” কাদাররা পর্যন্ত বিবাহ কবেন না । ৩। 

সন্নাসী কি পাথবখানা, তাই তাব ক্ষুধা তৃষ্ঝা পাবে না? 
পাঁথরত অঙ্ঞান,তাহাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকার প্রশংসা কি ? ভগবান্‌ 
তাহাকে ক্ষুধা ভৃৰ্ণ1 বিহীন ও অজ্ঞান করিয়াছেন । পাথরের 
ক্ষুধা তৃষণ নাই বলিযা কি পাথব জ্ঞানী হইয়াছে? নন্্যাপীকে 
ভগবান্‌ ক্ষধা তৃষ্ণা ধিশিষ্ট করিয়াছেন, এবং তিনি সন্সাসীকে 
পরম জ্ঞানও দিযাঁছেন । ক্ষুধা তৃষ্ণা ধান আছে, তার কি সন্তানের 
প্রতি ম্নেহ নাই? ক্ষুধা তৃষ্ণা কি মাতা পিতাঁর প্রতি ভক্তির 
বাধক হয়? ক্ষুধা তৃষ্ণা! কি বিদ্যাভ্যাসের বিদ্র হয়? কোন 
প্রকার পাঁথিব তত্ব জানিবাঁর কি বিদ্ধ হয়? তবে তাহা দিব্য- 
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ড্ঞানেরই বা বিল্প হবে কেন? সাধন ভজন্রেই বা বিদ্ব হবে 
কেন? ৭। 

সদগুরগ কৃপায় শিষ্যের আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞনি প্রকৃত 
স্বাভাবিক সন্গ্যাস। ত্র প্রকার আত্মতন্বক্ঞানী সন্ন্যাসীর জানি- 
বার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না, সুতরাং সর্বদা গুরুর নিকটেও 
থাকিতে হয় না। ৮। 

সন্যাস অপেক্ষা শেগ্াশ্রম নাই । প্রকৃত সন্ন্যাসীর শিব 
হয়। ৯। 

“মহাভারতে” চতুর্থাশ্রদীকে ভিক্ষুক বলা হইরাভে ৷ “মন্বব 
মতে” ভিক্ষুকই যতি । “মভানির্ব্বাণ তন্ধে" সেই বতিকেই অবপৃত 
বলা হইয়াছে । ১০। 

ধাহাব সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াহে, যাভাৰ নিজের কিছু 
আই, বর্ভিসই খর ধভন্ুক্ষ) বর্সই বা চড়ঘ্রম২২ ০৯) 

সীওতাল ও ধাঙ্গড়রাও ত কৌপিন পবে, তবে কি তাহার! 
সন্ন্যাসী ? তাহা নয়। সন্ন্যাসী স্বভাবে । ১২। 

স্বভাঁবে বদ্যপি তুমি সন্যাসী না হইতে পার, তবে ভোমার 
কেবল বৈধি সন্যাসে প্রয়োজন কি? সন্্যাসীর স্বভাব বিবেক, 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, সরলতা, জিতেক্িয় ও নিলিপগ্তত। প্রভৃতির 
সমষ্টি । ১৩। 

কেহ দরিদ্রতা বশ্তঃ সন্যাপী হরেছে। কেহ পত্বীর সহিত বৰ! 
অপর কোন আত্মীরের মহিত বিবাদ করিয়। সন্নযালী হয়েছে। 
কেহ হত্যা প্রস্থৃতি ভরানক ক্ষাধ্য করিযা সন্যাঁপীর বেশে লুক্কা- 
ক্সিত আছে। সন্গ্যাপীর অধিক সন্ত্রম। সেই সম্রম পাইৰার জগ্ 
কেহ ব| সন্্যাসী হয়েছে । *কোন কোন ত্রাঙ্গণ বাদ্ধক্যে ইক 


১১২ পর্ববধন্্ম নির্ণয় সারে 


গণ নিস্তেজ হওয়ায় সন্নযাদীর পুজা পাইবার জন্তা, সন্ন্যাস আ 
হয়েছেন। প্রক্কৃত বিবেক-বৈরাগ্যপ্রস্থত যাহার সন্্যাঁস, 
সন্াসই প্রকৃত সন্যান। তিনিই' শাস্তি লাভ করিয়াছেন 
তিনিই নিত্যানন্দের অধিকারী । ১৪। 

দেহ বিশিষ্ট যত জীব সমস্তই কায়স্ত। গৃহবাঁপীকে গৃহস্থ 
বলে। কায়াবাসীকে কায়স্থ «৮। সন্গাসীর গৃহ নাই, এই জন্য 
সন্ন্যাসী গৃহস্থ নন। সন্ন্যাপার বাসস্থান গাছতল|, এই জন্ত তিনি 
গৃহঙ্থু নন। ১৫1 

নিবঞজন নিচ্চলঙ্ক মন ধার, তিশিই অববৃত | ১৬। 

“্শঙ্করাচীর্ধ্য” অবতীর্ণ হইবার আগে থেকে তন্ত্রের মত প্রচলিত 
আছে। সে মতের “কুলাবধৃতবা” ণিরি পুরী প্রসতি দশনামী 
সন্ন্যাসীদের অন্তর্গত নন। ১৭। 

“মহানির্বাপ তন্ত্রের” মতের সন্গাসীদের “সামবেদ”। সে 
মতের সন্যাীদের মহাঁবাক্য “তত্বমসি”। সে মতে নাম সন্যাস 
নাই, কেবল কন্ম্ম সন্ন্যাস আছে । ১৮। 

স্বেচ্ছায় কেহ সন্াসী হইতে পারে না। কেবল সন্ন্যাসীর 
বেশধারী হইলে সন্্যাসী হওয়া যায় না, কৃষ্ণের হ্যায় বেশ করিলে 
দেকি প্রকৃত কৃ হয় ? ১৯। 

গৃহী, সন্ত্রস্ত ও ধনী লোকদিগের নিকট পরিচিত হইবার জন্ঠ 
ব্স্ত। প্রকৃত সন্যানী তাহাদের নিকটে অপরিচিত হইবার 
জন্ত ব্যস্ত। ২*। 

গৃহন্থের সন্যাসীর মতন স্বভাব ও আচরণ হইলে, তীহাকে 
আর গৃহস্থ বলা যায় না। তখন তাহাকে নন্গ্যাসীই বল! হয়। 
নানা প্রকার কার্যে নানা প্রকার উপাধি আছে। এক-জন 
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প্রহরী তাঁহার উপরের পদ পাইলে, তাহার প্রহরী উপাধিও থাকে 
না, এবং প্রহরীর বেশও থাকে না । সে তখন যে পদ পায়, দেই 
পদানুযাঁয়িক তাহার উপাধিগ্ত বেশ হয়| ২১। 

“জনক রাজ।” গাহ্‌স্থ্যে থাকিয়া কুশীসনে উপবেশন করিতেন, 
গৈরিক পরিধান করিতেন, তাহার সমস্তই সন্গ্যাসীর আচরর9ছিল। 
তাহাকে রাজধিও বলা হইত। তীাহাব ন্যায় কেহ গাহ্‌স্থ্যে 
থাকিলে ক্ষতি কি? ২২। 

পিতা, মাত, স্কৃত, স্্ভা অনেক্রেই নাই । তারা ত সন্যাসী 
হইতে পাঁরে নাই । বিবেক বৈবাগ্য ব্যতীত ত্র সকল না থাকিলেই 
সন্ন্যাসী হওয়া যাঁয় ন।। পিতা, মাতা, স্ত, সুতা, এবং পত্রী 
বিবেক বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কোন কোন 
ব্যক্তির এঁ সমস্ত আত্মীৰ সন্তেও বিবেক বৈাগ্য হয় । তবে প্র 
সমস্ত সন্ধে সন্যাস হইবে না কেন ? ২৩। 

“চৈতন্যে" মাতা! এবং পত্রী ছিলেন, তথাপি তিনি সন্যাসী 
হইয়াছিলেন। “শঙ্করা চাধ্য”ও মাত জক্বে সন্ধ্যাপী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ মীতার অন্ুমতিক্রমে সন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ২৪ | 

সন্যাসী "বুদ্ধদেব" “5৩” শাঁমক কোন নীচ জাতির অন্ন 
খাইয়াছিলেন। “মহানির্বাণ তন্ত্রে” মতে হংসাবধূত চণ্ডীলের 
পর্যন্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন । ২৫। 

কেবল অন্যাসীর ভেক ধারণে, উপবীত ও শিখা ত্যাগে, 
জন্ম মৃত্যু ও জাতি শূহ্য সঙ্গ্যাসী হওয়া যাঁয় না। তাহা হইলে 
আর ভাবন! থাকিত না । তাহ! হইলে সন্গাসও সর্বশেষ্ট্ম 
হইত না। ২৬। 


১১৪ সর্বধন্ম নির্ণয় সার। 


প্রকৃত সন্্যাদী জিতেন্ট্রিয়। তিনি লজ্জার অধীন নন। 
তবে তাহাকে সলজ্জ সমাজে ভিক্ষা করিতে হয় বলিয়া, দীর্ঘ বস্ত্রের 
পরিবর্তে সন্কীর্ণ কৌপিন ঝবহার কনেন। ২৭। 

কত লোক ধাঁর কোরে বাবুগিরি করে। ধনী হলেই প্রায় 
ভোগ বিলাদী হয়। যে ধনীর ধন থাকৃতে নির্ধনীর মতন থাকে, 
সে ধনী কি সামান্ত ধনী? ঘিনি জ্ঞানভাগারের অধিকারী হযে 
অতি সামান্য লৌকের মতন থাকেন, তিনি অসামান্ত ৷ “শুকদেব 
গোম্বীমী” আজন্ম সন্স্যাী, তাহার কোন প্রকার ভেক 
ছিল না । ২৮। 

নিমন্ত্রণ অতি সামাজিক ব্যাপার । পিতা, মাতা, পুভ্র, কন্তা 
প্রভৃতিকে নিমন্ত্রর করিবার আবশ্যক হয় না। নিমন্ত্রণ ঢূরস্থ 
আত্মীয়গণকে, কুটম্থগণকে ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের 
করা যার। প্রকৃত সন্নানী নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করেন না। 
ইচ্ছান্ুনারে যথা তথা আহার করিতে পারেন । ২৯। 


স্পা দিপা কলা শা 


জ্ঞান। 


যে শক্তি লাভ করিলে সমস্ত তর্ক বিতর্ক, সমস্ত দুক্তি বিচার 
নিরস্ত হয়, সেই শক্তিই জ্ঞান। যে শক্তি লাভ করিলে সমস্ত সংশয় 
ভঙ্ন হয়, অবিশ্বাস দূরে পালার, দেই শক্তিই জ্ঞান। যে শক্তি 
লাভ করিলে নিতাসুথ শান্তি পাওয়া যায়, সেই শক্তিই জ্ঞান । ১। 

জ্ঞান শক্তিকেই কাশী এবং মন্ত্র বা যাইতে পারে । ২। 

তগবানের ইচ্ছায় সমস্ত হয় বোধই প্রকৃত জ্ঞান । ৩। 

যে জ্ঞান দ্বার! ত্রহ্মকে জান৷ যাঁয়,- তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ক্ষ 


পঞ্চম অংশ । ১১৫ 


জনই বেদ ৷ এ প্রকার বেদে প্রক্কত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারে! 
অধিকার নাই। এ প্রকার বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম 
প্রকুত ব্রাঙ্মণই জানিতে সমর্থ । ৪। 

নর্ব ধর্ম রক্ষা কোরে বীর রক্গজ্ঞান হয়, তীর্ই প্রকৃত 
বঙ্গজ্ঞান। প্ররুত ব্রঙ্গজ্ঞানী কোন ধর্ম ন্ট করেন ন। | ৫। 

নানা প্রকার জ্ঞান আছে। জ্যোতিবশান্্র যিনি জানেন, 
তাহার পে সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, দ্িনি অঙ্কশাস্থ জানেন, তাহার সে 
সন্বন্ধে জান আছে । ধিনি ব্রহ্গকে জানিদাছেন, তাহার ব্রহ্ম 
জ্ঞান আছে । দেই ব্রহ্মজ্ঞনেরই একনাম দিব্যজ্ন এবং 
অপর নাম পরমজ্ঞান ৷ ৬। 

যে জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ম নিশ্চয় কর! যায়, তাহা অভ্রান্ত ও 
অপরিবর্ভশীয়। সে জ্ঞান দুল্লভিজ্ঞান। ঘে জ্ঞানের তুলন! 
নাই। ৭। 

চৈতন্তশক্তিই জ্ঞানশক্তি, সেই ঠৈতন্তশক্তির অপর নাম চিৎ 
শক্তি । চিৎ, চৈতন্ত ও জান অভেদ। এক প্রকার শক্তিরই 
এ তিন নাম। ৮। 

এক বৃক্ষ যেমন নানা শাখা পগ্রশাথা উপাধিক্রমে নানা, 
তদ্রপ এক জ্ঞানও নানা । ৯। 
যেমন বৃক্ষের অংশ তাহাঁর মূল, পত্র, রস প্রভৃতি সমন্তই, 
তদ্রুপ জান বৃক্ষের অংশ বিবেক, বৈরাঁগ্য, বিশ্বীম, ভক্তি, ও 
প্রেম প্রভাতি! যেমন বৃক্ষ বলিলে বুঝি মুল, পত্র প্রভৃতির 
সমষ্টি, তদ্রুপ জ্ঞান বঙ্গিলে বুঝি বিবেক বৈরাগ্য ও বিশ্বাস 
প্রভৃতির সমষ্টি। রসহীন হইলে যেমন বৃক্ষ ও শুষ্ক হয়, তগ্জপ 
তক্তিহীন হইলেও জ্াঁনবৃক্ষ শুষ্ক হয়। সরস জ্ঞান ফল- 
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দায়ক, নিরস জ্ঞান ফল প্রদান করে নাঁ। নিরদ জান মৃত 
জ্ঞান। সরপ জ্ঞান জীবিত। বিশ্বাস জ্ঞানের অংশ ভ্ঞান। 
তাহা জ্ঞান বৃক্ষের মূল, ভক্তি, জ্ঞাদের অংশ জ্ঞান, তাহ। জ্ঞান 
বৃক্ষের রম । শান্তি ও আনন্দ, জ্ঞানের অংশ জ্ঞান, তাহার! 
জ্ঞান বৃক্ষের ছুই ফল। মুলেব অভাব হইলে বৃক্ষ মৃত ও 
রসহীন হয়। বিশ্বীসরূপ মুল বিহীন হইলে জ্ঞানরূপ বৃক্ষ 
মৃত, শুফ ও ভক্তিরূপ রন বিহীন হয, দে অবস্থায় জ্ঞান 
বৃক্ষে আর শান্তি ও আনন্দরূপ ফল ফলে না । মনবধপ 
ক্ষেত্রে যাহার জ্ঞানগূপ ধর্ম অছে, তাহার কিছুরই অভাব 
নাই। ১০। 

জ্ঞান অনাদি ও আধি। জ্ঞান শক্তি নিত্য, অজ ও অমর। 
ব্রহ্ম যেমন অনীদ, আদি, নিত্য, অজ ও অমর, তদ্্রপ 
জ্াঁনশক্তিও এ সকল । জ্ঞানশক্তি ব্রঙ্গনধী। জ্ঞানশক্তি 
ব্রত্মের অন্তর বাহো ব্যাপ্ত ও পুর্ণ । সেই জ্ঞানশক্তিরই 
একনাঁন আদ্যাশক্তি ও অনাদ্যাশক্তি ৷ সেই জ্ঞান শক্তিরই চিৎ ও 
কালী ছুইটা নাম। যেমন একই শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
আছে, ঘেমন একই শরীত্র অস্থি, মাংস ও শোঁণিত প্রভৃতির 
সমষ্টি। অস্থি মাংদও শোণিত একই শরীরের তিন অংশ হইলেও 
তিন, তিন প্রকার জিনিস। তন্রপ একই জ্ঞানশক্তির নানা 
শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। একই জ্ঞীনশক্তি নানা শক্তির সমষ্টি, এ 
অস্থি, মাংস, শোণিত এক শরীরের অংশ হইয়াও যেমন তিন 
পদার্থ, এক হইরাঁও যেমন একের তিন প্রকার বিকীশ, তদ্রগ 
সেই এক জ্ঞানশক্তির নানা প্রকার শক্তি নানা বিকাশ মাত্র । 
জ্ঞানশক্তি যেমন নিত্য, তজ্রপ তার শাখা প্রশাখ। সমস্ত শক্তিও 
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নিত্য। প্রেম ভক্তি শক্তিছয় ও সেই জ্ঞনি শক্তির ছুই শাখা । 
সেই প্রেন ভক্তি ও নিত্য । জ্ঞানশক্তিকেই মহাশক্তি ও মূল 
শক্তি বলা হয় । ১১। 

চিৎশক্তি অর্থে জ্ঞনিশক্তি। তন্ত্রে সেই চিৎশক্তিরই নমি 
কালী শক্তি। কোন কোঁন মতে “গশুকদেবকে” জ্ঞানের অবতার 
বল! হয়। *শুকদেব” ও কালী অতেদ। “বৈদিক” আনন্দকেই 
ত্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ” প্রভৃতিতে রাধাশক্তি বলা হইয়াছে । সেই 
রাধানন্দময়ী কালী রাধার অন্তর বাঁহো কালী ব্যাপ্ত । চিৎশক্তি 
কালী আনন্দমর়ী । চিৎ অর্থেজ্ঞান। জ্ঞানশক্তি আনন্দ বীঁপা- 
শক্তির অন্তর বাস্ছে ব্যাপ্ত ও পুর্ণ। জ্রনিশক্তি আনন্দশক্তিমন্ত্রী | 
জ্ঞানশত্তি আনন্দশক্তির জীবন। শরীরের জীবন না থাঁকিলে 
শরীর যেমন মৃত, তদ্রপ আনন্দে জ্ঞানূপ জীবন না থাকিলে, 
আনন্দ মৃত ও নিজীব। চিত্শক্তির অংশ আনন্দ নয়। কিন্ত 
চিৎশক্তি আনন্দ্ময়ী | ১২। 

সর্বশক্তি স্বরূপিণী জ্ঞানশক্তি । সেই জ্ঞানশক্তির মধ্যেই ইচ্ছা" 
শক্তি ও ক্রিগ্নাশক্তি আছেন । ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিমাশক্তি এ জ্ঞান- 
শক্তির দুই বিকাঁশ মাত্র । বৃক্ষের মধ্যে বেমন গুপ্ঠতাঁবে, অব্যক্ত 
ভাবে কত ফল থাঁকে, তদ্রপ জ্ঞানশক্তির মধ্যে সর্বশক্তি 
অব্যক্ত থাঁকে, আঁবশ্টক মতে সেই অনাদ্যা জ্ঞানশক্তি থেকেই 
সর্বশক্তি ব্যক্ত ও বিকাশিত হয়। স্য্টিকালে প্রথমতঃ ইচ্ছা 
শক্তির বিকাশ হযে, পরে ক্রিয়াশক্তির ব্যক্ত বা বিকাশ দ্বার! 
স্থজন হইতে থাকে । স্টক্রিয়া হইবার পুর্বে অনাদ্যা নিত্যা- 
জ্ঞানশক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, পালিনী ক্রিয়াশফ্কির 
বিকাশের পুর্বে নেই জ্ঞানশক্তি হইতে ইচ্ছা শক্তির বিকাশ “হয়, 
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সথষ্টি নাশিনী ক্রিয়শিক্তির বিকাঁশের পুর্বে জ্ঞানিশক্তি হইতে 
স্থষ্টি নাশ করিব!র ইচ্ছাশক্তি উদ্দিত হয়৷ ১৩। 

জীব জন্তর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই একএকটী পৃথক্‌ 
শক্তি, আছে। কর্ণে শ্রবণশক্তি, নাপিকায় স্রাগশক্তি, সুখে 
বাঁক্যশক্তি আছেন; প্র অকল শক্তি বে ভিন্ন ভিন্ন তাহাও স্পষ্ট 
বোঝ। যায় । ত্র সকল প্রত্যেক শক্তিই এক জ্ঞান শক্তির শাখা 
প্রশাখা, জ্ঞান আছে বপিঘ্বাই উহাদের প্রত্যেকের ক্ষতি 
বৌধ হয়। জ্্ানশক্তিরই অপর নাম বোধশক্তি। এক জ্ঞান 
শক্তিই একরপে বাজান 'ও 'মপরবপে অস্তবস্থ বা আন্তরিক 
জ্ঞান। উহীরা এক ভ্ঞানেবই দুই প্রকার ক্ক্তি । ১৪। 

যেজ্ঞান দ্বাব| জীবেব পরিত্রাণ হয়, মেই জ্ঞানের নামই 
তারকজ্ঞান। ১৫। 

যেজ্ঞান দ্বারা মনের ত্র'ণ হব, তাহাকে মন্ত্র বলা যাব 1 ১৬। 

আত্মজ্ঞান আত্মা সন্বন্ধে জ্ঞান। ১৭ । 

পূর্ণজ্ঞানের অন্তত আন্মঙ্ছান।  পুর্ণজ্ঞানের এক শাখা 
আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সন্ধে জ্ঞানই পুর্ণজ্ঞান। ১৮ । 

অদ্বৈতবাদী দত্তীদেবও গুরু আছেন। গুরু শিষা পুথক্‌ 
বোধ থাকিলেত দ্বৈত জ্ঞান হইল | ১৯। 

জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত অনেক শক্তি আছে । বুদ্ধিশক্কি 
জ্ঞানশক্তির এক শাখা, ভক্তি, মুক্তি, শান্তি প্রভৃতিও নেই জ্ঞান- 
শক্তির এক একটা শাখা । ২০ | 

জ্ঞান ও ৩ু৭। ব্রঙ্গজ্ঞান বাহাস আছে, তিনিও সগ্ডণ। 
্রদ্ধব গ্রাপ্তি হইলে জ্ঞান অজ্ঞানের পার হওরা ফাঁয়।২১। 

কোন বড় সহরের পথে চলিবার সময় কত্ত লোক দেখিতে 


পঞ্চম অংশ | ১১০৯ 


পাওয়া ধায়। সেই লোকের ভিতর কত সাধু, কত অসাধু, কত 
পণ্ডিত, কত অপপ্তিত আছে, কিন্ত কে পণ্ডিত, কে অপণ্ডিত, 
কে নাধু, কে অনাধু দেখে বুঝিতে পারি না। তাহাদের দেখি 
অথচ তীহাদের গুণ সম্বন্ধে জান হয় না। গুণ সম্বন্ধে পরিচয় 
পেলে তবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান হয় । কেবল ভগবান্‌ দর্শন করিলেই 
তাহার সমস্ত গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না| ১২। 

শ্রীগুরুর কপাশক্তি প্রভাবে জ্ঞানশক্তি লাভ হয়। জ্ঞানশক্তি 
প্রভাবে জ্ঞেয় ঈশ্বরকে জানা যায় । ২৩। 

প্র আত্র বীজের মধ্যে যে প্রকারে আত্র বৃক্ষ আছে, সেই 
প্রকারে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে জ্ঞান আছে । ২৪। 

সৎগুরুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রভাবে জ্ঞানের স্ষরণ হয়। ২৫। 

জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যবত্তী অবস্থার সদসৎ বিচাঁব করিবার সামর্থ্য 
হয়। সেই সামথ্য বলে জ্ঞানের স্চুরণ হয়। ২৬। 

জ্ঞান যেন শিবলোকরূপ উপরের ঘরে উঠিবার সিড়ি । নেই 
সিঁড়ির নীচের ধাঁপ্‌ বিশ্বাস । উপরের ঘবে উঠিতে হইলে যেমন 
সিড়ির সকল ধাপ্‌ মাঁড়ায়ে উঠিতে হয়, তদ্রপ শিবলোককপ 
উপরের ঘরে উঠিতে হইলে জ্ঞানরূপ সিঁড়ির দকল ধাপ্‌ মাড়ারে 
উঠিতে হয়। যেমন আদার শরীরের নানা অঙ্গ আছে, তদ্রপ 
জ্ঞানরূপ শরীরেরও বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম গ্রহতি নানা অঙ্গ 
আছে। ২৭। 

চক্মকীর পাথরে অগ্নি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহা সমুদ্রে 
রাখিলেও নেভে না। চক্মকাঁর পাথরের মত যাহার মন এবং সেই 
মনরূপ চক্মকীর পাথরে ধুঁহার ভ্ঞানরূপ অসি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, 
তাহা সংবাররূপ সমুদ্ধে মন থাকিলেও নির্বাণ হয় না । চক্কর 
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পাথরে অগ্নি প্রজ্জলিত ও প্রকাশিত ভাবে থাকে ন।1 তাহার মধ্যে 
অগ্নি অতি গুণ্তভাবে থাকে । যেই গুপ্ত অগ্নি কিছুতেই নির্বাণ 
হয় ন|। ধাহার মন চক্মকীর পাঁথরের মত এবং সেই মনরূপ চকৃ- 
মকীরৎ পাথরে বাহার জ্ঞানরূপ অগ্নি গুপ্ত ভাবে আছে, তিনি 
নিরাপদ । তাহার সেই গুপ্ত জ্ঞানাগি কিছুতেই নির্বাণ হইতে 
পারে না। প্রজ্জলিত বন্ছিও যেমন নির্বাণ হইতে পারে, তদ্রপ প্র 
প্রজ্বলিত বঙ্ধির স্তায় প্রকাশিত জ্ঞানাগ্িও নির্বাণ হইতে পাঁরে। 
টপ্তজ্ঞানই নিরাপদে থাঁকে। ব্যক্ত জ্ঞানের পক্ষে অনেক বিস্র 
আছে। ২৮। 

আলোকে আবৃত যেমন অন্ধকার থাকে, তদ্ধপ জ্ঞানরূপ 
আলোক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে আবৃত কোরে রাখে । হতক্ষণ 
আলোক থাকে, ততক্ষণ অন্ধকার প্রকাশ হইতে পাঁরে না । 
আলোকের অভাব হইলেই অন্ধকার দেখিতে পাই। জ্ঞানের 
'অস্ভাব হইলেই অজ্ঞান প্রকাশিত হর । ২৯। 

দর্শনশক্তি থাকিতে অন্ধকারে সন্মুখস্থ সামগ্রী দেখা যায় 
না। মারারূপ অন্ধকারে জরে বস্ত আবৃত থাঁকা প্রযুক্ত, জ্ঞান 
দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। ৩০। 

দুরে ষে কতকগুলি আলোক দেখিতেছ, ওগুলি একটা 
সেতুকে আশ্রয় করিরা রহিয়াছে, আলোকগুলি তৈল, বন্তিকা 
এবং ল্রাঞ্ঠন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । ওগুলি অবলম্বন 
শন্ত মনে করিও না । অন্ধকার প্রযুক্ত ওগুলির অবলম্বন দেখিতে 
পাইতেছ না । অজ্ঞান অন্ধকার প্রযুক্ত তোমার অবলম্বন ধিনি, 
তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না । জ্ঞানালোকে দে অবলকব- 
নঞ্চচ দেখা যায় । ৩১। 
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ক্র নয়নে আমরী কত বৃহৎ বন্ত দেখিতে পাই। ক্ষুদ 
জ্ঞানদ্বারা মহান্‌ ব্রহ্মকেও উপলব্ধি কর! যায় । ৩২। 

অজ্ঞানরূপ মৃষিককে 'জ্ঞানরূপ বিড়ীল নষ্ট করে। .পরে 
বিড়াল আসিলে ইনুর উতপাত করিতে পারে না। )মনরূপ 
খবরে জ্ঞানরূপ বিড়াল আঁসিলে আর আজ্ঞানৰপ ইন্দুৰ উৎপাত 
ফরিতে পারে লা । ৩৩। 

জলন্ত অঙ্গার ক্রমেই ক্ষ হইতে খাকে। জ্ঞানানলে ক্রমে 
পাপ ক্ষয় হয়। ৩৪। 

সদৃগুরুর মিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে, সাধুসঙ্গ করিলে 
অলিন মন নির্শল হয় । ৩৫। 

অগ্ি সংস্রবে অঙ্গারও অগ্নি হয় ৷ ভাহার আব মালিন্ঠ 
থাকে না। জ্ঞানাগ্রি সংশ্রবে মনরূপ মলিন অঙ্গারও জ্ঞানাগ্নি 
হয়। ৩৬। 

অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকির। অজ্ঞান অন্ধকার আবৃত 
্রহ্মকে দর্শন করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার বাকা শ্রবণ ও 
তাহাকে উপলদ্ধি করিতে পাঁরি | ৩৭। 

এখন তোমার রাগের প্রকাশ আমি দেখিতেছি না, এবং 
তুমিও নিজে তোমার ভিতর রাগ রহিরাছে তাহা! এখন বুৰি 
তেছ না। অথচ অব্যক্ত ভাবে এখনে! তোমার ভিতরে বাগ 
রহিয়াছে । এ রাগের, স্তাঁয় জ্ঞান কখনো তোমার ভিতরে ব্যক্ত 
থাঁকে এবং কখন অব্যক্ত থাকে | ৩৮) 

চারা গাঁছে ফল হয়না । ক্ষুদ্র জ্তানবৃক্ষেও শাস্তি আনন্দ- 
রূপ ফল হয় না। বৃক্ষে সকল সময়ে ফল হয় না। জ্ঞানবৃক্ষে্ 
সকল সময়ে শাস্তি ও আনন্দূপ ফল ফলে না, এইজন্ত শুনে 

প্র 
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জানির সফল সময়ে শাস্তি ও আনন্দ দেখী যার না। কোন 
কোন জ্ঞনিবৃক্ষে নিরত শান্ত ও আনন্দরপ ফল দেখিতে 
পাই ] ৩৯ । 

সকলু বিষয়ে পূর্ণক্তান জীবের হ'তে পারে না। পূর্ণজ্ঞান ও 
নিত্যজ্ঞান কেবল ভগবান্রেই আছে । ৪০ । 

পণ্ডিত দেখিলেই পা্ডিত্য লাভ হয় না । জানী দেখিলেই 
জ্ঞান হয় না। পণ্ডিত শিক্ষা প্রভাবে মুর্খকে পাণ্তিত্য দিলে 
সে পণ্ডিত হইতে পারে । জ্ঞানী দয়। করে অজ্ঞানীকে জ্ঞান 
দিলে সে জ্ঞানী ছইতে পাবে । ৪১। 

আমি আছি বোঁধ থাকিলেই তুমি আছ, তিনি আছেন আরো 
অকুনক কত কি আছে বোধ হয় । আমি আছি বোঁধ লা থাকিলে 
তুনি আছ, তিনি আছেন এবং আরো কত কি আছে বোধ 
থাকে না। ৪২। 

যে ধনই উপাঁঞ্জন কর না কেন, দিবাক্ঞান অপেক্ষা ধন আর 
নই] তুমি সে ধনে বকিত। সে ধন যাহাতে লাভ হয়, সে 
চেষ্টা কর। সে ধন লাঁভ হইলে শোঁক দুঃখ পর্সিভাপ থাকে না] 
দে ধন নিত্যধন। পাঁধিব ধন অনিত্য ধন। ৪৩। 

নিজের অস্তিত্ববোঁধকশপ্তি প্রত্যেক জীব জন্তরই আছে। 
নিজের অস্তিত্ববোধকশক্তি যে শ্রেণীর জান, দিব্যজ্ঞান সে শ্রেণীর 
নহে। ভন্ান্ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান হয়, দে সমস্তও তাহার 
অন্তর্গত নহে । ৪৪। 

“বেদ” “বেদান্ত” এবং নানা শাস্ত্রে অর্থ বোঁধই দিব্যজ্ঞানন 


নত্ব। দিব্যজ্ঞানী গুরুর পাক দিব্যজ্ঞান হয় । সেই জ্ঞান, প্রভার্ধে 
ছি্ধকে জানা যায়। 5৫1 
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দিব্যজ্ঞন ব্যতীত স্থায়ী স্বখ শাস্তি হইতে পারে না । ৪৬। 

পরমজ্ঞানসন্ৃত সকল শান্্র এককালে স্ৰূরিত ও রচিত 
ইয় নাই। তাই বলি পরমজ্জানসন্ভৃত অনেক কথা বলিবার 
আছে । ৪৭। 

সংস্কৃত পাণ্ডিত্যে নানা শাস্ত্রের অর্থ বোধ হয়। কিন্ত 
দিব্যঙ্ঞান ব্যতীত সেই সকল শাস্ত্রে মীমাংসা করা 
ধাষ না । ৪৮। 

দিব্যজ্ঞান হইবার পূর্বে অস্থুখ অশান্তি থাকে, দিব্যজ্ঞান 
হইলে প্র ছুই বিদুরিত হয়। ৪৯। 

আমি যে স্ুল শরীরে আছি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিলে কেহ 
আমাকে খুঁজিযা পাইবে না । এই শরীবেব মধ্যে চিজ্যোতিঘন 
ধচক্র আছে, এরীর কাটিলে তাহ। দেখা যাষ না। তাহ! 
দিব্যজ্ঞান প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা ষায়। ৫০। 

প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে ধাহাঁদের আত্মীয় স্বজন বোঁদ 
কর, তীহাদের সঙ্গেই নিঃসন্বদ্ধ ও নিঃসঙ্গ হইতে হইবে । তবে 
আর অগ্তান্ত লোকের সহিত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা করিবাৰ চেষ্টা 
কর কেন? বই বহু লোকের সহিত তোমার পরিচয় হইবে, 
ততই তোমার বন্ধন বাঁড়িবে। ৫১। 

জ্ঞান আছে ধার, তিনি প্রকৃত বিদ্বান। বিদ্যা মানেই 
জান । ৫২। 

অগ্নি শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই উষ্ণ থাকে । শীতে অগ্নিকে 
শ্রীল করিতে পারে না তেজবন্ত জ্ঞানীপুরুষ দর্ধাবস্থায 
দমান থাকেন | ৫৩। 

নিন্দা করা ও দ্বুণা করা অক্ঞানেব কার্ধ্য। প্রকৃত ভ্ানী 
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কাহারও নিলা করেন না, তিনি কাহাকেও স্বণা করেন 
না।৫51 

অনেক গরীৰ লৌকের ভাতের উপরে ব্যঞ্জন যোটে না, 
অনেক্ধ নির্ধন লৌকে অতি সামান্ত সামান্ত আহার্ধ্য সকল আহার 
করে, সে জন্ত কি তাহার! সাধু হইয়াছে? গাভী ও ছাঁগলকে 
সুধু রুটীকিন্বা ভাত দ্বিলে কপ. কপ, কোরে খেয়ে ফ্কেলে। 
সে জন্য তাহাদের কি সাধু বলিবে? শাক ভাত কিম্বা রাজ- 
ভোগ খাইলে জ্ঞানী হওয়া যায় না। শাক ভাতে জ্ঞানের 
অনুকূল, এবং রাজভোগ জ্ঞানের প্রতিকূল হয় না। প্রকৃত 
ভ্ঞানীর পক্ষে উভয়ই সমান । মাঁ্ষ কাপর পোড়ে থাকিলেও 
মানুষ, উলঙ্গ থাকিলেও মানুষ । ৫৫ | 

জ্ঞানের পরিবর্ডন নাই । জ্ঞানীর সন্দেহ ও ত্রীস্তি নাই । 
জ্ঞানীর কখন বিশ্বাস, কখন অবিশ্বাদ হয় না। জ্ঞানীর নির্ভর 
পর্বত অপেক্ষাও অটপ। জ্ঞানীর প্রেম ভক্তি যত আছে, এত 
আর কার আছে? ৫৬। 

জ্ঞান ভ্রান্তি শৃন্ত, জ্ঞান সংশক্ শূন্য | জ্ঞানী অভ্রান্ত। ৫৭1 

প্রকৃত দিব্যজ্ঞান ধার লাভ হইয়াছে, ত্তাহার সর্ধ সন্দেহ 
তঞ্জন হইয়াছে । তাহার মনে কোন বিষয়ে তর্ক ও বিচার 
উপস্থিত হয় না| এ প্রকার জ্ঞানী শাস্ত ও সুখী হইয়াছেন । 
তাহাদের শাস্তি'ও স্থুখের ছাতি হয় না। ৫৮। 

প্রকৃত দিব্যজ্ঞানী কথন অভক্ত পাঁরে না। প্রক্কত 
ভক্ত কথন অজ্ঞানী হইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তিতে 
পরম্পর অতি ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ। জ্ঞান থাঁকিলে তক্তি থাকে, ভক্তি 
থার্টকলে জ্ঞান থাকে । ৫৯। 
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জীবের ভগবান্‌ সম্বন্ধে যতই দিব্যজ্ঞীন বাঁড়িতে থাকে, 
ততই ভক্তি বাড়িতে থাকে । জীব ভগবাঁন্‌কে যতই জানিতে 
পারে, ভগবানের প্রতি ততই তার ভক্তি বৃদ্ধি হইতে 
থাকে । ৬০। 

পাণ্ডিত্যে শান্তর অধ্যয়ন করিতে পারা যার। শাস্ত্রীয় শব্ধ 
সকলের অর্থ বোধ হয় । কিন্তু পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দে 
ও তাৎপর্য গ্রহণ কর! বার না। পাণ্ডিভ্যে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান 
হয় না। শাস্ত্র পাঠে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান ধাহার হইয়াছে, ভীহারই 
রঙ্গজ্ঞান হুইয়াছে। ৬১। 

যাহার ভিতরে অজ্ঞান আছে, তাহার কথা বার্তা ও অজ্ঞানীর 
মত, জ্ঞানীর মতন তাহার বাসী কখনই হইতে পারে না। সে 
জ্ঞাঁনসম্ভৃত কথা বারী যদি কোন গ্রন্থ হইতে পড়িয়া কিনব 
কোন জ্ঞানীর প্রমুখাৎ শুনে বলে, তাহার দে সকল কথা খাপছাড়। 
থাঁপছাড়া হর, এবং অনেকক্ষণ বলিতে পারে না। নিজের 
জ্ঞানসভ্ৃত জ্রান কথা কিছুতেই ফুরার না, শিক্ষা জ্ঞানের কথা 
ফুরায়ে যাঁয়। কোন জ্ঞানী নিজের জ্ঞান গোপন করিবার জন্য 
যদি জ্ঞানের কথ! কন এবং আচরণ করেন, তথাপি তিনি স্াম্ম- 
গোঁপন করিতে পারেন না । তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশিত 
হইয়া পড়ে । জ্ঞান যে অগ্রি, তাঁহা কি অজ্ঞানরূপ বস্ত্র আবরণে 
আবৃত করিয়া রাঁখা যার ? জ্ঞানী অজ্ঞানীর মতন কথা কহিলেও 
সেই সকল কথাতেও জ্ঞানের, প্রকাশ দেখা যায় । ৬২। 

সাঁধুপদ ত্রক্গপদ, কোন গ্রীন্থষ তোঁনাকে দিতে পারে না, কেহ 
তোমাকে সাধু বলিলে আগনাকে সাঁধুপদ বিশিষ্ট মনে করিও"না, 
কেক তোমাকে বর্গ বলিলে আপনাকে ব্রহ্ষপদ বিশিষ্ট বিবেচনা 


১২৬ সর্ধবধন্দ নিণয় সার । 


কোরো না। ও সকল পদবিস্ত তুচ্ছ বোধ কোরো । কোঁন 
মানুষ কি তোমায় সাধু কিন্বা বঙ্গ করিতে পারে? তুমি 
পুরুষ, তোমাকে কেহ প্রক্কৃতি বলিলে কি তুমি গ্রন্কৃতি হয়ে 
যাবেধু যতক্ষণ তোমীকে প্রশংসা করিলে আনন্দ ও নিন্দা: 
করিলে নিরানন্দ হইবে, ততক্ষণ জাঁনিবে তোমার অধ্যাত্ম বিদ্যা 
লাভ হয় নাই। সাধু বলিলে, ব্রঙ্ধ বলিলে 'যখন তোমার 
আনন্দ হবে না, নিন্দা করিলে যখন নিরানন্দ হবে না, তখনই 
জনিবে তোমার প্রক্কত জ্ঞান হইয়াছে, এবং মায়া হইতে মৃক্ত 
হইয়াছ । ৬৩। 

মহানিদ্ধাবস্থায় সন্নাসও গাহস্থ্য সম বোধ হয়। প্র প্রকার 
সিদ্ধ যেন অরণি। অরণির অগ্রি, জলে স্থলে সদানই থাকে । প্র 
প্রকার দিদ্ধও গাহস্থ্য ও সন্নাসে সমাঁনই থাকেন । ৬৪। 


অদ্বৈত জ্ঞান | 

আত্মজ্ঞানের জন্য নানা প্রকার সাধন! । আত্জ্ঞান হোলে 
পূজা» জপ, ধ্যান, স্তবস্তুতি, বন্দনা প্রস্থতি কোন অনুষ্ঠানই 
থাকে না। বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ হোলে আত্মজ্ঞান হয় । আত্মঙ্জানই 
বিবিধ সাধনার সিদ্ধি। আত্মজ্ঞানই বিবিধ সাঁধনার ফল। ১। 

নিবিড় অন্ধকারে নিজের দেহ দেখ্তে. পাই নাঁ। অথচ 
অন্ধকীরের মধ্যে দেহের অভাব হয় নাঁ। ভাঁহা আছে স্পশে 
জানি । আমি ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে ।মবস্থান করিতেছি, সেইজন্ 
নিজেকে দেখিতে পাই না, আত্ম দর্শন হয় না। অজ্ঞান অন্ধ- 
কারের মধ্যে আত্ম দর্শন করি না বলিয়া কি বলিব, আমি নিজে 


পঞ্চম অংশ । ১২৭ 


নাই ? কেবল্প জড় দেহ মাত্র আছে? তাহা কখনই নহে। আমি 
আছি যে উপলন্ধিতে জানিতেছি । ২। 

“বেদান্তের” মতে আত্মার জন্ম, মৃত্যু, জাতি, নাই । জজ্ঞান 
বন্ঈতঃ আমার জন্ম মৃত্যু জাতি আছে বোধ হ্য। খাঁহার! ভ্রীরৃত 
আত্মাজ্ঞানী হইয়াছেন, তীহাদের জন্ম, মৃত্য, জাতি নাই, বোধ 
হইয়াছে । ৩। 

পূর্বসংস্কীর এবং প্রীরন্ধ যাহাকে অবখীনে রাখিতে পাঁরে না, 
তিনিই প্রকৃত আম্মজ্ঞানী । প্ররন্ধ ভোগ অন্ঞন ব্শতঃ হয 1৭। 

প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানীই একাকি ও নিঃসঙ্গ । অদ্বেত জ্ঞানীর 
কোন বন্ধন নাই। ৫। 

বাহার ব্রক্মভাব হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বর্গ নন। ব্রহ্মভাব 
লাভ ও মায়ক । প্রকৃত জ্ঞানী ব্রহ্মভীবও এচ্ছ বোধ করেন । ৬) 

আমি আকার নই | আঁি সীঁকীব 1? সাঁকা গানে আকাব- 
বিশিষ্ট । আমার দেহটা আকার । সেটে সাকা নয়। আমাৰ 
দেহের সঙ্গে যত্ন সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আ'ম সাকার নিরা 
কার উভয়ই বটি। এই দেহে থাঁকরাও বগন আমার দেহের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তথন আমি বিদেহা হইব, তখন 
আমি কেবল শিবাকার থাকিব । ৭। 

বিদেহ হইলে দেহ বোৌঁধ থাকে না । নে অবস্থার নিজ 
দেহের প্রতি মমতা থাকেব্না। ৮। 

যখন আমি ব্যতীত ঈশ্ববু নাই বোধ হম, তখন অপর ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। কিন্তু নিজ সম্বন্ধে নাস্তিক নই। সব্খল 
বোধ যাইয়ী, পরে নিজ সন্থন্ধীয্ম বোধ যাইলে, আমি আক্তিকষিও 
নই, নাস্তিক নই, তথনআমি বলাও থাকে না । ন। 


১২৮ দর্বধন্ নির্ণয় সার । 


যখন “জীবোহহং” (আমি জীব) নই, যখন স্বভাঁব (8৮079) 
নাই বোধ হয়, তন, “শিবোহহং” (আমি শিব) তখন আমি শিব, 
বহু বোধ ও করি না। ১০। 

খাঁশীতে এক ব্যক্তির আলয়ে ছিলাম । এখানে আর এক 
ব্যক্তি আলয়েও আছি । আম সেখানেও যাহা, এধানেও 
তাহী। কেবল ছুই স্থানে আলয় বিভিন্ন মাত্র। আমি বর্তমান 
দেহেও যাহা, অপর কোন প্রকার নূতন দেহ ধা রিলে তাহাই 
থাকিব, আমার কোন পরিবর্তন হবে নাঁ। ৯১ 

প্রজ্লিত অগ্নিতে বনুক্ষণ লোহ খাঁকিলে, পো।€৪ অগ্নি হয। 
কিন্ত লৌহ অগ্রি হইলেও লৌহ থাকে । “সোহ্‌ইং” (আমি সেই) 
এ প্রকারে । আমি বেন লৌহ এবং সেই লৌহের অগ্থি যেন 
স। আমি জীব ষেন লোহ ও মেই লৌহ - যেমন শিব । 
দগ্ধ লৌহপিগ্ডের স্যার নরনারায়ণ। দ প্ণ্ডের মত 
জীবাত্মা ও পরমাত্বা অভেদ | ১২। 

্র কাষ্ঠখানি অগ্নির সংস্রবে অশ্বি হইয়াছে । শ্রী কাষ্ঠথানি 
এখন অগ্রিও বটে, কা্ও বটে । আমি জীবও বট। আমি শিব 
বট। আমি নিত্য জীব। আমি নিত্য শিব। আমি সদাজীব 
আমি সদাশিব | ১৩। 

জীবত্ব ও জীব উপাধি যাইলে,শিবত্ব ও শিব উপাধি হয়। পরে 
শিব নাঁম ও শিব উপাধিও থাকে না। জঘশেষে আমিত্ব ও যাঁয়।১৪। 

“শাঙ্করী বেদান্তের মতে ব্রহ্ম! বিষণ শিবের মধ্যে বে আম্মা” 
সন্ধজীবেও সেই আত্মা । ১৫। 

“বেদান্ত” অনুনারে আত্মজ্জানই "্সদ্বৈতজ্ঞান। সে -্গপন 
আঁমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্রহ্গ নাই। ১৩। 


পঞ্চম অংশ । ১২৯ 


আত্মজ্ঞানে আমি ইশ্বর ও নিরীশ্বর উভয়ই। আমি ব্যতীত 
অপর ঈশ্বর নাই, এই জন্য আমি ঈশ্বর । আমার ঈশ্বর নাই, 
এইজন্য আমি নিরীশ্বর | ১৭ ॥ 

আক্ষিতুনিতিনিতে কোন ভেদ নাই। আমি যে জুতা, 
তুমি সেই আত্ম! আমি যে আত্মা, তিনিও সেই-আত্মা । আমি- 
তুমিতিনি একই, আমার তিন উপাবি মাত্র! পৃথিবীর নীচে 
একই জল আছে । দেই জলের কোথাও সমুদ্র উপাধি, কোথাও 
নদ উপাধি কোথাও নদী উপাধি, কোথাও সরোবর উপাধি, 
কোথাও পন্থল উপাধি, এবং কোথাও বাঁ কূপ উপাধি হইয়াছে । 
সেই জলের আরো কত কি উপাধি আছে । অজ্ঞান বশতঃ একা- 
আআীকে বু বোধ করিতেছ্ব। অজ্ঞান অপনীত হইলে দেই এককে 
একই বৌধ করিবে | ১৮। 

আমি জীবাত্মা নই, আমি আত্মা নই, আমি পরনাম্া নই, 
আমি বিষণ নই, আমি ঈশখবর নই, আমি জগদীখর নই, আমি 
মহেশ্বর নই, আমি পরমেশ্বর নই, আমি শিব নই, আমি ক্র্গা 
নই, আমি পরত্রহ্.নই, আমি চৈতন্যও নই। উ সকল শব্দ এবং 
নামও উপাধি। আমি নির্ণাম, ও নিরুপাধি। আমিশব্দও 
নান ও উপাধি। ১৯। 

নিঃসঙ্গ কাহার সহ্তি হইব? আমি ভিন্ন দ্বিতীরত কেহ 
নাই। বহু বোধ ব্যতীত খুনঃসক্গ হইবার আবশ্যক হয় না। ২০ | 


১৩০ সর্ববধশ্মী নির্ণয় সার! 
মহাপুরুষ | 


সকল লোকই ঈশ্বরপ্রেরিত। ঈশ্বরের অপ্রেরিত কেহই নন? 
তল্লে জীবের নিস্তারের জন্ত ধাহার! প্রেরিত হইয়াছেন, জীবের 
কলাঁণের জন্য ধাহারা প্রেরিত হইয়াছেন, তীহারাই আমাদের 
বিশেষ বন্দনীয়, তাহারাই “মহাপুরুষ” | ১। | 

প্র্কত ভ্রষ্টাচারীই ঝ৷ কে হইতে পারে ? প্রকৃত অন্রষ্টাচারীই ৰা 
কে হইতে পারে ? জরষ্টাচার ও অভ্রষ্টাচার খাহার নাই, তিনিই 
প্রক্কত জ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত “মহাপুরুষ” | ২। | 

কাশীত এত শীত। সেখানেও শীতকালে ধোবারা আহুড়গাঁয়ে 
জলে ছাড়িয়ে কাপড় কাচে। শ্বীতে অনাবৃত শরীরে থাকিতে 
গারিলেই “পরমহংস” হয় না। পরমজ্জান ধাহার লাভ হইয়াছে, 
তিনিই “প্র্ম্হংস” ; তিনিই “মহাপুরুষ” । ৩.। 

কোন অবস্থী ধাহার দুখঃঅনক হয় না, তিনিই “পরমহংস”, 
তিনিই “মহা পুরুষ” 1 ৪ | 

পুজ্যপাদ “বেদব্যাস” বলিরাছেন--তধর্শস্ত তন্থং নিহিতং 
শুহারাং” ধর্থের তত্ব অতিগুপ্তভাবে গুহার মধ্যে, রহিয়াছে । 
চক্মকীর পাথরে অপ য়ে ভাবে গুপ্ত রহিয়াছে, ফাল্তন্দী যে 
ভবে অন্তঃশীল! বহিতেছে, নেইক্ূপ অতি. গুপ্তভারে মহাপুরুষদের 
মধ্যে অতিগুণুভাবে তাহাদের হৃদয়রূপু গুহার মধ্যে ধন্ম'রহিয়াছেন, 
ধাহার হৃদম়রপ গুহায় গুগুভাবে ধর্মের, অবস্থান, তিনিই প্রক্কৃত 
“মহাপুরুষ”? তিনিই প্রক্কত্, ধার । মেরূপ. ধার্দিকরে চেন! 
বড় সহজ ব্যাপার নহে। ৫ । মা 

নিরপরাধী যিনি, নির্দোষী, যিনি, তিনি-ত "মুক্তপুরুর্ষ? । নিন্দা 


পঞ্চম অংশ । ১৩১ 


প্রশংসা উভয়ই ষে তাহাকে টলাতে পারে না। তিনি কাহারে! 
নিন্দাও করেন না, তিনি কাহারো প্রশংসাও করেন না। ৬। 

ধাহার প্রশংসায় আনন্দ হয়, তীহার নিন্দায়ও নিরানন্দ হয়। 
প্রকৃত মহাঁপুরুষের প্রশংসার ' আনন্দ ও নিন্দায় 'নিরাইন্দ 
হয় না। ৭1 

বালক অজ্ঞান সরূল । মহাপুরুষ সক্জান সরল । বালক কিসে 
উপকার হয়, কিসে অপকার হষ বোঝেনা । মহাপুরুষ সমস্তই 
বোঝেন ।৮। 

বাঁযু এক স্থানে সুস্থির থাকে ন!, সর্বদাই চঞ্চল । সকল স্থান 
দিশ্না গমনাঁগমন করে, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হ'ক্গে থাকে না। 
ধাযুর সভায় কোন কৌন মহাপুরুষ সর্বদা অস্থির 9 চঞ্চল। দক্ল 
স্থানে গমনাগমন করেন, প্মথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। ৯। 

চকৃ্কীর ভিতর অপ্থি বেন অব্যক্তভাবে থাকে, তদ্জপ মহা, 
পুরুষের ভিতরে ও কামক্রোধ প্রভৃতি অগ্নিও অব্যক্ত ভাবে থাকে। 
চক্মকীর মধ্যস্থিভ অগ্নি যেমন চক্নকীকে দাহ করিতে পারে না, 
সেই অব্যক্তাবস্থায় তাহা অন্যান্য দাহাও দাহ করিতে পাবে না। 
মহাপুরুষের মধ্যস্থিত.কামাগ্সি তাহাকে ও পোড়াইতে পাবে না! এবং 
অন্তান্ত লোককে ও দাহ করিতে পারে না। ১০ । 

একটু বাতানে আম কাঠালের শুকৃন পাতাগুল এখান থেকে 
উদড ওখানে যায়, ওখান থেকে উড়ে সেখানে যায় । কিন্ত বড় 
বড় ঝবড়েও পর্বতকে উড়ান্ধে পারে না, বড় বড় ঝড়ে পব্ধত 
টলাতে পর্য্যস্ত পারে না। মন্ত্রুপুরুষরা এ পর্বতের স্তায় অটল ।+ 

ংসারের মধ্যে থাকিলেও উাঙ্ছাকে সাংসারিক ঝঞ্চাবাতে উড়াতে 
রে লা ১১। | 


১৬২ সর্বধন্ম নির্ণয় সার । 


কয়েপিরা জেলে বদ্ধ থাকে, নিজ ইচ্ছাছদারে জেলের 
বাহিরে আসিতে পারে না, নিজের ইচ্ছান্ুসারে মুক্ত হইতে 
পাঁরে না। জেলদারগাও জেলে থাকেন, কিন্তু তিনি কয়েদিদের 
যত্ন বন্ধ নন, ইচ্ছা করিলে জ্রেলের বাহিরে আদিতে পারেন। 
তিনি মুক্ত | সাধারণ জীব সংসারে বন্ধ থাকে) মহ্থাপুরুষের) 
ইচ্ছা করিয়া সংসারে থাকিলেও তাহারা মুক্ত, তাহারা সংসারে 
আসক্ত নহেন । ১২। 

গৃহিণী নানা কার্যে ব্যস্ত থাঁকিলেও নিজেরে সন্তানকে বিস্বৃত 
ছন লা । নানা কাধ্য .করিবাঁর সমরও তাহার সন্তানের প্রতি 
স্নেহ বাৎসল্য থাকে । প্রকৃত মহাপুরুষ নানা কাধ্য করিবার 
সময়ও ভগবান্কে তোলেন না। কোন কার্যে এবং অবস্থাতে 
তগবানের প্রতি তাহার ভক্তি ও অঙ্গরাগ কমে না। ১৩। 
কেবল শ্মশানে বাস করিতে পারিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায় না। 
শ্মশানে মুর্দকরাশরা বাঁস করে, কুকুররা বাস করে। কৈ তারাত 
মহাপুরুষ হয় নাই। মনযার শ্মশান হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত 
“মহাপুরুষ” | ১৪। 

মহাপুরুষ নিজ মনরূপ শ্মশানে কুবৃতিদের জ্ঞানাগি দ্বারা 
দাহ ফরেন। ১৫। | 

সাধনার এক অবস্থায় ধন, সম্ত্রম ও যুধতী অনিষ্টের কারণ 
হইতে পারে । সিদ্ধ মহাপুরুষের "তিন কোন মতেই গ্রাতি- 
বন্ধক হইতে পারে ন।। যিনি আংস্মাতে রমণ করেন, তীহার 
শামান্ত ললনাতে রমণ করিবার ্ হবে কেন? প্রকৃত সিদ্ধ: 
পুড়ুষ ঘে জিতেক্্রিয়। তিনি. যে উর্ধরেতা। . তার কি যুবতী 
প্রতিবন্ধক হইতে পারে? যে পিদ্বণুক্রষের মন দাস হইয়াছে 


পঞ্চম অংশ | ১৩৩ 


তাহার সমস্ত মনোবৃত্তিরূপ শক্তিরাও দাঁপী হইয়াছে । তিনি 
কি মন আর মনোবৃত্তিদের ভর করেন ? ১৬। | 

বাহার কোন কামনা নাই, তাহার কোন কাম্য বন্তও ন্‌ 
প্রত্যেক মহাপুরুষই কামনা শৃন্ত, সুতরাং তাহাদের কোন কাম 
বন্তও নাই । ১৭। 

উচ্চ শ্রেণীর মহাঁপুরুষেরা কর্মের ফল ত্যাগ ক'রে কর্দ 
করিতে পারেন। তাঁহারা নিক্ষান কর্শও করিতে পীরেন। 
&ঁ প্রকারি মৃহীপুরুষেরা গঙ্গাঙ্গীনে কোন ফল হবে, কিন্বা পুণ্য 
সঞ্চয় হবে এ কাঁমন। ক”রে গঙ্গাশ্ান করেন না । তাহারা কৌন 
কর্মই কামনা ক'রে করেন না। এই জন্য তাহাদের সকল কর্ম্মই 
নিষ্ষাম। ১৮। ্‌ 

শূন্যে ধুল উড়ে, কিন্তু শূন্যে ধুল হোগে থাকে না। মহা 
পুরুষ এ শুন্টের হতন পাপরূপ ধুলি, কোন প্রকার মালিন্তারূপ 
ধুলি তাতে লেগে থাকতে পারে না । ১৯। 

প্রকৃত নিলিপ্ত মহাপুরুষের সন্যাঁস গাহস্থ্য উভয়ই ত্যাগ হই- 
য়াছে। উভর আশ্রমেই ভীহার অনুরাগ নাই । তিনি গাহ্স্থ্য 
এবং সন্যাী উভয়ের সঙ্গে মিশিবার জন্ঠই ব্যস্ত হন নাঁ। ২০1 

নিদ্রাকে আবাঁহন না কবিলেও যেমন নিদ্রা আসে, তদ্রপ 
মহাপুরুষ সমাধিকে আবাহন না করিলেও সমাধিস্থ হন । ২১। 

অন্যের ছু£থে দুঃখ বোধই দরা। সেই ছুঃখ বোধে ছুঃ 
দুঃখ মোচনই পরোঁপকাঁর? পরোঁপকার দয়াসম্ভৃত, গৃহস্থের প্‌ 
দয়া অপেক্ষা আর শ্রেষ্ট ই। আর ভাহার পক্ষে পরোপকার 
ব্রত অপেক্ষ! অস্ত শ্রেষ্ট ং আর নাই। দরঘাধর্ম্ের অন্তর্দত 
পরোপকার ত্রত। উদসীন প্রকৃত মোহান্ত। দয়া নির্ভ়া 

১২ 


১৩৪ সর্ধবধন্ম নির্ণয় সার 


উভয়ই মোহ বশতঃ উৎপন্ন হয়। এই "জন্য প্রকৃত মোঁহীন্তের 
জীবে দয়া নির্দর। উভয়ই থাকে নাঁ। ২২। 

মহাপুরুষের সাধুচরিত্র। মহাপুরুষের চরিত্র কত অসাধুকে সাধু 
করে [না জানি তিনি কথা ক”রে উপদেশ দিলে আরোকি হয়?২৩। 

- সৌনাতে খাদ মিশান যাইতে পারে, কিন্তু হীরকে খাদ 

মিশান যায় না। সিদ্ধ পুরুষের যেজ্ঞান, তাহা হীরকের সার 
নির্মল । তাহ! স্কটিকের হায় নির্শল। সাধকের জ্ঞান সোনার 
মতন্‌। তাহাতে অজ্জানরূপ খাদ নিশ্রিত ও হইতে পারে । ২৪। 

কতকগুলি পুষ্প অস্থি সুন্দর এবং স্থগন্ধ। কিন্তু অতি 
অন্নকাল মধ্যেই শুকাইয়া ঝরে পড়ে। অনেক মহাপুরুষ 
অগ্পকাল স্থায়ী । ২৫। 

দিবারীত্র চন্দ্র কিদ্বা সূর্ধ্য উদিত থাঁকিলে, অন্ধকার প্রকী- 
শিত হইতে পারে না। শুদ্ধজ্ঞান অধবা শুদ্ধ ভক্তি ধাহাঁতে 
নিয়ত প্রকাশিত আছে, তাহাতে অজ্ঞানের অথবা অভভ্ভির 
অধিকার থাকে লা । ২৬। 

ভগবান্‌ বত নীচ কুলেই অবতীর্ণ হউন না কেন, তজ্ঞন্ত 
তীহার মাহাক্ম্ের কিছু লানব হয় না। কোঁন মহাপুরুষ অতি 
অপবিত্র নীচকুলে জন্মিলেও তাহার মাহাত্ম্য আছে । ২৭। 

নদীর জল আবশ্যক মতে আমিও ব্যবহার করি, আর 

অন্তান্ত লোকেরাও ব্যবহার করেন, তাতে আমা কৌন আপত্তি 
হয় না। কারণ মনে জানি, নদী আমার নয়। নদী আমার, 
নয় জীনি বলির়াই নদী “হেপাজী২”/«রি না। প্রকৃত মহাপুরুষ 
সকল বস্ত্রই ব্যবহার করেন, কিন্ত নিজের বলিয়া কোনটাও 
জানেন না । ২৮। 


পঞ্চম অংশ । ৯৩৫ 


তর্কে কোঁন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বব 
বিষয়ে হওয়া একেবারে অনন্তব 1 ম্হাঁপুরুষেরা তর্কময়ী 
কথায় কাঁহাকেও পরাস্ত করবেন না, করেন প্রেমে । ২ন। 

সমুদ্র রত্বাকর। সমুদ্রের তীরে গিয়। একটাও রত্ব দেখা! 
যায় না । -কেবল তরঙ্গিত জলরাশি দেখ। যায় । সেই+সমুদর 
থেকে সময়ে সময়ে ক্কোন কোঁন জল জন্ত ভেদে উঠে। কিন্ত 
একটাও রত্ব ভেসে উঠে না। এমন অনেক মহাপুকষ আছেন, 
ধাহাদের উপব দেখে বোঝা যার না ঘে, ভাভাদের মধ্যে জ্ঞান 
ভক্তি, প্রেম ও বিবেক-বৈরাগ্য আছে । সমুদ্র এ সকল রত 
সেদে কাহাকে দেন না, অথচ যে নিতে সক্ষম হয়, সে নিতে 
পারে, তাহাতে সমুদ্রের কোন আপত্তি হয় না, তজ্জন্য সমূদ্র 
ক্ষতি বিব্চেনা করেন না। এ সকল মহাপুকষরাও জ্ঞান 
ভক্তি ও প্রেম ও বিবেক-বৈরাগ্য রহ্র কাহাঁকে সেদে দেন 
না। ৩০। 

বনে কত প্রকার বৃক্ষ আছে । সে সকলের অধ্যে কত উঁষ- 
ধির গাছ আছে । অচিকিৎসক ও সকলগুলি চেনন না। মনুষ্য 
সমষ্টির মধ্যে কত মহাঁপুকষ আছেন, সকলেই কি তাদের চিনিতে 
পারেন ? ৩১। 

আগুন চিরকালই সমান আছে । ঘীতে আগুনের উত্তাপ 
ভাল লাগে। অশীতে ভাল লাগে নী। একজন মহাপুরুষ 
চিরকালই সম'ন ভাবে থাঁকেন। আমার মনের অবস্থা অনু- 
যায়িক তাহাকে ভাল লাগেঁ$ আর মন্দ লাগে । ৩২। 

সমুদ্রে কত রত্ব আছে, কোন ডুবরিও জান না। একঈন 
কোন ডুবরি নাই যে, সকল রত্ব ছেঁকে তুল্তে পারে। শিব 


5৩৬ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার | 


সাগরে কত বিবেক, কত বৈরাগ্য, কত জ্ঞান, কত ভক্তি, কত 
প্রেম আছে । সেসকল রত্বের সমস্ত কোন কালে কোন মহা- 
পুরুষ পান নাই । শিবসাগরে কত 'রহ্ন আছে, তাঁহাঁও কোন 
মহাপুরুষ জানেন না। ৩৩1 





সিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি। 

অগ্নি জলের সাহায্যে তঙুল প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ হইতে 
হইলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই আঁবস্তক | ১। 

জ্ঞান সাধনার অন্তর্গত নর, ভক্তি এ।ধনাব অন্তর্গত নয়, প্রেম 
সাধনার অন্তর্গত নয়, যোগ সাধনার অন্তর্গত নয়, পুজা সাধনার 
অন্তর্গত নর, নির্বাণ সাধনার অন্তর্গত নয়। এ সকল সিদ্ধির 
অন্তর্গত । ২। 

ত্রিগুণ ত্রিপন্থাস্বরূপ। সন্বগুণ যেন বীধা রাস্তা । রজঃগুণ 
মেটে রাস্তা । তমগুণ দৌকো রাস্তা । গন্তব্য স্থলে পৌছিলে 
পম্থাতিত হওয়া হয়। ঈশ্বর প্রাপ্তিতে গুণাতিত হওয়া যায় ।৩। 

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে সকল আঁশা, সকল কামনা পুরণ হয়। 
তীহাকে পেলে কিছুরই অভাব বোধ হর না। ৪। 

তুমি জীবিত আছ, কিন্তু তোমার অনেক বন্ধন। তুমি 
জীবিত থাকিতে যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, তখনই 
আমি তোমাকে জীবন্ুক্ত বলিতে পারিবু। ৫। 

তোমার জীবনে অনেক বন্ধন। সেগুলির মধ্যে গোটাকত 
হোতে মুক্ত হইলে, তুমি সম্পূর্ণ জীবন নহ। তবে একেবারে 
কৌঁন বন্ধন মুক্ত না হওয়া অপেক্ষা, কতকগুলি বন্ধন মুক্ত হওয়াও 


ভান্তা। ৩। 


পঞ্চম অংশ । ১৩৭ 


দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে কেহুই মুক্ত হইতে পাঁরে নী । ৭। 

প্রান ক্ষয় ব্যতীত বিধি নিষেধের পাঁরে বাঁওয়! যায় ন!। 
ধাহাঁর প্রারনধ ক্ষয় হয় নাই, তিনি সম্পূর্ণ বিধি নিষেধের অধীন ।৮। 

এই দেহ আশ্রয়ে তোমার কত লোকের সহিত কত প্রকার 
সম্বন্ধ হইয়াছে । এই দেহে অবস্থিতি করিয়াও যখন তোমার 
কাহারো সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না, তখনি তুমি প্ররুত জীবনুক্ত 
হইবে। ৯। 

কারায় যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমি কায়স্থ, অকায়স্থ আমি 
কি প্রকারে বলিব? বিদেহ কৈবল্য বাহার হইয়াছে, তিনিই 
কায়স্থ নন। কাঁয়া ব্যতীত খন আশি অবস্থান করিব , তখনি 
অকায়স্থ হইব। ১০। 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ্‌ প্রভৃতি মনোবিকার। এই সকল 
মনোবিকার শুগ্ঠ ধাহার মন হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত নির্বিকার | 
বিড়াল, কুকুর, ইন্দুর, ছু'চোরা সকল জাঁতিরই ভাত খায়, সকল 
জাঁতিরই এঁটো খাঁয়। কুস্কুর, শৃগাল, গোমাংস, নরনাংস ও শূকর 
প্রভৃতির মাংদও খাঁয়। সেজন্ত এরা সকলে কি নির্বিকার 
হয়েছে । ১১ 

যিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্ুক্ত । ১২। 

দেহে অবস্থিতি করিরাও ঘিনি বিদেহী হইয়াছেন, তিনিই 
জীবন্মুক্রপুরুষ । ১৩। 

জীবের প্রতি থে কোন ভাব হয়, তাহাই অবিদ্যাসম্ভৃত। আর 
ভগবানের প্রতি যে ঝেঁন ভাব হয়, তাহাই বিদ্যাসম্তৃত। 
জীবের প্রতি যে কোন তব হয়, তাহাই বন্ধন। জীবের প্রতি 
ধাহার কোন ভাব নাই, তিনিই জীবন্ুদ্ত | ১৪ । 


১৩৮ সর্ববধষ্্ম নির্ণয় সার । 


বাচ্িকে কখন দয়ার পাত্র হইতে “হয় না, তাহান্র দয়া 
এবং নির্দয়া উভয়ই নাই । তিনি জীবনুক্ত মহাপুরুষ । তিনি 
কাহারে ইষ্ট অনিষ্ট্ের কারণ হন নাঁ। ১৫1 

ভীবন্ধুক্তের কোন বন্ধন নাই | জীবন্দুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন । ১৬। 

জীবন্মক্তি ব্যতীত. একেবারে আশা শুন্য হওয়া! যায় না। 
জীবন্ুক্তের কোন আশা কোন বাঁসনা নাই । ১৭। 

প্রারন্ধ এবং পূর্বসংস্কারের ধিনি বশবন্তী নন, তিনিই প্রর্কত 
জীবন্মুক্তপুরুব। বাহার প্রার্ধ ক্ষঃ হয় নাই, তিনি জীবনুক্তির 
অধিকারী হন নাই। প্রারন্ধ কম্ম ও পুর্বপংস্কীরও মহা- 
বন্ধন। ১৮। 

ধন, সন্ত্রম ও রমণীর প্রতি জীবের ঘতত আসক্তি, এত আর 
কিছুতেই নাই। শর তিনের আঘক্তি ধীহার ঘুচিয়াছে, তিনি 
যে জীবনুক্তপুরুব। এ প্রকার আসক্তি শৃন্ত পুরুষ প্রত্যেক দ₹- 
লোকের পুজ্য ও বন্দনীয় | ৯৯) 

গাহস্থা, ঘোঁগ তপন্তা এবং জন্াদের বিশেষ প্রতিকূল। 
অনুকূল, প্রতিকূল ধাঁহার বন্ধন নয়, তাহার গাহস্থাও প্রতিবন্ধক 
নর | ২০। 

পঞ্চমকারের ভিতরে থাকিঘ়াও যিনি পঞ্চমকারে লিপ্ত নন, 
তিনিই প্রকৃত বীরাচারী, তিনিই প্রকৃত জীবনুক্ত। তীাহারই 
প্রকৃত বীরভাব, তীহারই নাম বীরসিংহ। সেই জিতেক্রিয় 
বীরসিংহের কন্াই জ্ঞানশক্ি বিদ্যা হয়েছেন । ২১। 

পাখীকে সাপে খার, কিন্ত এপ্স সকল পাখী আছে, বে 
সকল পাখী সাপকে খায়। মানুষকে ঘড়রিপু নষ্ট করে। আবার 
এনে মান্য আছে, বে মানুষ তাহাদের ন্ট করে। ২২। 


পঞ্চম অংশ | ১৩৯ 


শান্তি লাভ না হোলেঃ মনোস্থির হয় না। মনোস্থর যাহার 
হইয়াছে, তিনি একাস্থীনে বহুকাল থাকিতে পারেন, কিছুতেই 
তার মদ চঞ্চল হয় না৷ যে .পর্বতের মতন অটল, সাংসারিক 
প্রলোভনরূপ ঝড় কি তাঁকে টলাতে পারে ? ২৩। 

মনুষ্যের দেহ গ্রকুতি-পুরুষাত্মক | তাহাতে জীবাত্মা প্রর্ৃতি। 
পুরুষ পরমাত্মা। যতকাঁল জীবাশ্রার পরমাক্সা লাভ না হর, 
ততকাল তিনি মায়াচ্ছন্ন, এবং ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন । 
উভদ্বের সম্মিলনে রমণ হন । সেই বমণ নিত্যানন্দময় | 
জীবাত্রার এ প্রকার অবস্থাকে সংসার বন্ধন মুক্তাবস্থ। বল! বায়। 
ই প্রকারাবস্থায় জড়াঙ্গিক রমণ থাকে না। এ অবস্থায় জীব 
শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৪। 

অশান্ত ব্যক্তির নীান। চিন্তা । প্রকৃত শান্ত বাক্তিই নিশ্চিন্ত 
হইয়াছেন | ২৫। 

বাহার কোন বিপ্ল নাই, খিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনিই 
শান্তি লাভ করিয়াছেন । ২৬ । 





ষষ্ঠ অংশ 


টি 


বিবিধ তত্ব । 


নিদ্রিতাঁবস্থায় আমি থাকি, অথচ আমি আছি বলিয়া আম'বু 
বোঁধ থকে না। পরমেশ্বর আছেন এ বোধ তোমার হইতেছে না 
বলিয়া! কি বলিতে হইবে তিনি নাই ? ১। 

অনেক সমধ়ে মনে অনেক কথা উদয় হয়, যে সকল কথ! 
মনে ছিল বলিয়া পুর্বে বোধ হয় নাই। অথচ তাহারা ছিল। 
এ প্রকারে ধাহার। এখন ব্রদ্ষের অস্তিত্ব বোধ করিতেছেন না, 
কোন না কোন সময়ে তাহারাও বোধ করিতে পারেন । তাহারা 
এখন বোধ করেন না বলির। ব্রচ্ম নাই বলিতে পারেন না, ত্রদ্ষের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাঁ। ২। 

আমাকে আমি দেখিতে পাই না বলিয়া কি আমি নাই? 
আমি আছি থে, বোঁধ করিতেছি । অতএব আমি অবশ্ঠই আছি। 
ব্রহ্মকে না দেখিলেও ব্রন্মকে উপলব্ধি করি, সুতরাং ব্রহ্ম নাই 
বলিতে পারি না । ৩। 

মন্ুষ্যের মুখ হইতে নানা প্রকার বাক্য নির্গত হয়। সে সকল 
আমরা শ্রবণ করি মাত্র, দেখি না । শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়! তন্মধ্যে 
একটা কথা» মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিম্বা জীবাত্মা দেখি না বলিয়। 
কি তন্মধ্যে উহারা বিদ্যমান থাকেনা বলিব? জগদীম্বরকে 
*সক্রুলেই প্রত্যক্ষ করেন না বলিয়া ইক্ষ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
কগ্ছিব? প্রাকৃতিক চন্ত্র স্্য্যের উদয়ান্ত, বাযুর সঞ্চরণ, অগ্নি কর্তৃক 


ষ্ঠ অংশ | ১৪১ 


দাহ, মনুয্যের জন্ম, জীবিতাবস্থা এবং মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা সকল 
তীহার অস্তিত্বের জীবন্ত এবং জাজ্জল্যমাঁন প্রমাঁণ। .এই স্বভাব 
এবং স্বভাবিক প্রত্যেক কাধ্যই তীহাকে প্রমাণ করিতেছে__ 
তাহার অসংশয়িত অস্তিত্বের অত্রান্ত সাক্ষ্য দিতেছে । ৪ । 

আমি আগুণ দেখিতেছি, কেহ আগুণকে জল বুবিতে ধলিলে 
আমি তাহাকে জল বুৰিব কেন? আমি ঈশ্বর দেখিতেছি, কেহ 
তাহাকে ঈশ্বর নয় বলিলে, আমার তাহাকে ঈশ্বর নয় বলিয়া 
কখনই বোঁধ হইবে না । ৫। 

যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত কথ! স্বীকার করেন, যিনি ঈশ্বরের 
সমস্তমুস্তি মানেন, তিনিই প্রকৃত আস্তিক । আমার এ প্রকার 
আস্তিকতা নাই, সুতরাং আমি এখনও প্রক্ুত আস্তিক হইতে 
পারি নাই। ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই এই জন্য তিনি নিরীশ্বর, তাহার 
ঈশ্বর নাই অতএব তিনি অপর কোঁন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না, এই জন্ত তাঁহাকে নাস্তিক বলা যাঁয়। আমি ত ঈশ্বর 
নই, তাই আমি নাস্তিক হইতে ও পারি নাই । ৬। 

ধর্ম, সমাজের জীবন | ধর্ম সমাজকে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খ- 
লাঁয় রাখেন । আস্তিকতাময় ধন্ম। আঁস্তিকতাঁর অভাব যাঁর, 
ধর্ম্মেরও অভাব তার । ৭। 

ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রিপুদিগের উত্পীড়ন হইতে 
নিরাপদ হওয়া যাঁয়। একমাত্র ধর্মবলে ছজ্জয় রিপুকুল নিস্তেজ 
হয়। ধর্শহি পতিত জীবের চরম আশ্রয়স্থল । ধর্মহি অবিশিশ্র 
স্থথশাস্তির কারণ। ৮1 ৭ | 

দিব্যজ্বান ব্যতীত রগ সকল ভাষা জানিলেও তোঁীর 
ধান্সিক হইবার সম্ভাবনা নাই । ৯। 


১৪২ সর্ববধন্দ্ নিণয় সার । 


কাহাঁরো সম্বন্ধে উন্নতি বাম্পীয় শকন্টের দ্রুতগতির স্তায় হয়, 
এবং কোন কোন ব্যক্তির অধিক নবোঝাইকরা “গাঁষানের চার 
অদ্রুতগামিনী | ১০ । 

নিয়ত ধর্মচঙ্চা এবং সাঁধুসঙ্গ কখনো বিফল হয় না। ইহ 
জন্মেই তাহার হাতে হাতে ফল পাঁওয়! বাঁয়। নানা শান্ত 
নিয়ত ধর্মচর্চ। ও সাধুসঙ্গ করার জন্য পরলোকে যে সমস্ত ফল 
ভোগ হইবাঁর কথা! উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই সত্য ৷ ১১। 

বাহার ধন নাই, তিনি ধন ত্যাগ কি প্রকারে করিবেন? 
সর্ধর্মা যাহার নাই, তিনি সর্ধবধন্ম কি প্রকারে পরিত্যাগ 
করিবেন? অগ্রে সব্ধ ধান্মিক হ'য়ে, পরে সে সকল পরিত্যাগ 
করিরা একমাত্র শ্রীকষ্চের শরপাগত হইতে হইবে । সর্ব ধাম্মিক 
বখন হইতে হইবে, তধন কোন ধর্মের প্রতিই বিদ্বেষ থাকিবে 
না। সে নকল পরিতাগ হইলেও দে সকলের প্রতি বিদ্বেষ 
থাঁকিবে না! সর্ব ধর্ষের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সর্ধধন্্ম পরিত্যাগ 
হয় না। অগ্রে সব্বধন্মে অনুরাগ হইয়া, পরে সে সকল পরিত্যক্ত 
না হইলে, শ্রীকঞ্চের শরণাগত হওয়া যাঁয় না । ১২। 

তাহার সর্ধধন্ম লাভ হইয়াছিল, এখন তিনি সর্ধধন্্দ তাগ 
করিয়। শ্রীকষ্ের শরণাগত হইয়াছেন। এখন তাহার ধর্মও 
নাই, অধন্মও নাই। অধর থাকিতে সর্বধর্্দম লাভ হয় না। 
সর্বধন্ম ত্যাগ হইলেও আর অবর্্ম হন না। সর্ববর্ ত্যাগ হইলে 
কেবল মাত্র শ্রীকুষ্ণের শরণাগতই হওয়া! যাঁয় । ১৩। 

কৃষ্ণের কৃপায় যাহার সর্ধধন্্ পরিত্যাগ হইক্সাছে, তিনিই 
রুচের শরণাগত হইতে পারিয়াছেসী। বিধি নিষেধ উত্তয়ই 
র্ের অন্তর্গত। সেই ধর্ম ত্যাগ ধাহার হইম্মাছে, তিনিই বিবি 


ষষ্ঠ অংশ। ১৪৩ 


নিষেধের পারে গিয়াছেন। ক্কঞ্চকে পাইলে কৃষ্জের শরণাগত 
ধর্মকর্ম সকলও পশ্চাতে পড়িয়। থাকে । ১৪ । 

হতাশ্বাসে ষে নিরাশা আসে, তাহা বড় দুঃখের কারণ। সে 
নিরাশায় নিজ জীবন্‌ বিড়ম্বনী বোধ হর! নিজ জীবনে বীতরাগ 
হয়। ১৫। 

ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ঠায় জলপাঁন ও পীড়ায় ওষধ সেবন, স্বার্থ | 
ও কামন! ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন কি, প্রত্যেক কাধ্যই 
স্বার্থ ও কাঁমনামূুনক | প্রত্যেক কাধ্যই স্বার্থ ও কামনা 
স্স্তৃত । ১৯৬ । 

পরোপকার করিবাঁর ইচ্ছা! ব্যতীত, পরোঁপকার করা যাঁয় না । 
সেই পরোপকার করিবার ইচ্ছাই কামনা । পরোপকার করাও 
আমার স্বার্থ পরোৌপকার করিরাও আমার সুখ হয়, এই জন্ত 
তাহা করি। কোন কার্ধাই নিষ্কায ভাবে করা হয় না, কোন 
কা্ধ্যই নিঃস্বার্থ ভাবে করা হয় না, যে কার্যে মানুষের ছুঃখ 
বোধ হয়, সে কার্ধ্য মানব ইচ্ছা করিয্া করে না, বাধ্য হ্ইয়াই 
করে। ১৭। 

ক্ষুধা তৃষ্ণা না৷ থাকিলে, অন্জলেও আসক্তি হয় নী। ক্ষুধা 
তৃষ্ণাও আসক্তির অন্তর্গত | ৯৮। 

ক্ষুধা, নিদ্রা, কাম ও লোভ আসক্তিসন্ভৃত | ১৯। 

ক্ষুধা ব্যতীত কোন থাদ্যদ্রব্যে কুচি ও লোভ হয় ন।। কা 
ব্যতীত কাঁষিনীতে আসক্তি হয় না। সংসারে বিরাগ ব্যতীত 
ভগবানে অন্রাগ, ভক্তি ওপ্রেম হয় না। ২০। 

আহীরে লোভের কাঠ, ক্ষুধা । যুবতীতে আসক্তির ব্রণ 
কাম। ২১। 


১৪৪ সর্ববধন্্ন নির্ণয় সার | 


সাধারণ লোকের মধ্যে প্রহ্মলিত বক্র ন্যায় কাম, “ক্রোধ 
প্রভৃতি প্রকাশিত থাকে । অগ্সি যে কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়। 
থাকে, তাহাকেও দাঁহকরে এবং এঅন্যান্য দাহাও দাহ করে। 
জীবের মন যেন কাষ্ঠ, কাম ক্রোধ প্রভাতি যেন অগ্নি । ২২। 

কীম যুবককে সামান্য যুবতীতে রত করে, ভগবানে বিরত 
করে, এই জন্ত কাম মন্দ ও অনিষ্টকর। সেই কাম যদ্যপি অসা- 
মানত ভগবাঁনে রত করে ও সামান্ি যুবতীতে বিরত করে, তাহ 
হইলে তাহী অতি উত্তম ও ইষ্টকর। ২৩। 

একগুলি স্ৃত কহ অল্প স্থানে শুটান থাকে । এক থান 
কাপড় অন্নস্থানে ভাঁজ করা থাকে, সংসারে এ প্রকারে বিস্তীর্ণ 
মন অবিস্তীর্ণ থাকে । ২৪। 

প্রকার তুমি একটা রমণীর স্বামী হইদ্বাছ, এই জন্ট অহঙ্কার 
করিতেছ? অতঙ্কার করিতে তোগার লজ্জী হয় না ? তুমি নিজে যে 
যড়রিপুর অধীন, কত কুবৃত্তির অধীন। তাহার! সকলে যে 
তোমাঁকে অধীন করিয়াছে, তাহারা সকলে যে তোঘার স্বামী 
হুইয়ছে। ষড়রিপুর উপর বাহার আধিপত্য আছে, সর্বকুবৃত্তির 
উপর বাহার আধিপত্য আছে, সকল ইন্দ্রিরকে যিনি বশ করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত স্বামী.। প্রেমভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, 
জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী যিনি, তিনিই স্বামী । সকল সদ্ৃত্তভির 
ধিনি অধিকারী, তিনিই স্বামী । খাহার অধীনে সকলে আছে, 
তিনিই স্বামী । ঘিনি কাহারে! অধীন শ্রন, তিনিই স্বামী | ২৫। 

যে নকল কুবৃত্তি তোমার আশ্রিতফ্যে সকল কুবৃত্তি তোমাকে 
আশ্রয় করিয়! রহিয়ীছে,তাহারাই তোষ্ীর কত অনিষ্ট করিতেছে । 
অন্তেঅনিষ্ট করিঘে, তার আর আশ্মর্্য ক ? ২৬। 
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তোমার মনে নানা কুভাব রহিয়াছে, তোমার মন শুদ্ধ নয়। 
তোমার শরীরে মূত্রপুরীষ রহিয়াছে, তোমার শরীর অস্থি মাংস 
শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি, তোমার শরীর শুদ্ধ নয়। তোঁমার নিজের 
অস্তর বাহ অগ্তদ্ধ অথচ তুমি অন্যকে অশুদ্ধ বলিয়া তিরস্কার কর 
কেন? নিজে যাহাতে শুদ্ধ হইতে পার, অগ্রে তাহারই চেষ্টা 
কর। ২৭। 

তোমার ভিতরে মুত্রপুরীষ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তোমার 
বাহিরে এত শৃচিই বা কেন? অন্তর শুচি যাহাতে হয় তাহাই 
কর। ২৮। 

তোমার সর্ধাঙ্গে অস্থি মাংস শোণিত আছে, আর এঁ শবের 
সর্বাঙ্গেও অস্থি মাংস শোঁণিত রহিয়াছে, তবে উহা! স্পর্শ করিয়া 
তুমি স্নান করিতেছ কেন? তোমার নিজের অস্থি মাংসবিশিষ্ট 
শরীর থাকিতে স্থান করিয়া কি প্রকারে গন্ধ হইবে ? ২৯। 

তুমি নিজেকেই বিশ্বাস কর না, তবে অন্তকে কি প্রকারে 
বিশ্বাস করিবে? তোমার সর্ধদা এক প্রকার মনের ভাঁব থাকে না, 
সেই জন্য তোমাত্র নিয়ত এক প্রকার মতও থাকে না। তোমার 
কখন কি মনের ভাব হইবে, পূর্ধে জানিতে পার না বলিয়া 
তোঁমার আত্ম প্রত্যরও নাই । অজ্ঞান বশতঃংই তোমার মতের 
বারম্বার পরিবর্তন হয়। তুমি যদি সর্ধজ্ঞ হইতে, তাহা হইলে 
তোমার একমতই চির ₹।লের জন্ত রহিয়। যাইত | ৩০ | 

ভুমি শরীরকে শুস্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছ কেন'? 
তুমি নিজে যাতে স্থস্থ হবে জর চেষ্টা কর। দিব্যশীস্তি, দিব্য- 
স্থথে আত্মা সুস্থ হন্‌, দিব্যজ্জীন পরাভক্তিতে আত্মা সুস্থ হন? 
এ; নকলের অভাবে আত্মা ধিড়ই অহুস্থ হন। মহাপুরুষদেরপ্ত্ী 


১৩ 


১৪৬ সর্ববধন্থ্ন নির্ণয় সার। 


সকল আছে | এই জন্য তাহাদের মক্তন আর কেহই সুস্থ নন 1 
তাহারা নানা ভোগ বিলাসের ছার! শরীরকে সুস্থ করিবার চেষ্টা 
করেন না । ৩১। 

শারীরিক বলবৃদ্ধি হইলে কাম ক্রোধের বৃদ্ধি হয়। মানসিক 
বল বৃদ্ধি হইলে ক্রমে কাম ক্রোধ নিস্তেজ হয়। শারীরিক বলে 
অনেকের অনিষ্টই প্রার করিয়! থাকে । কিন্তু ধাহার মানসিক 
বল আছে, তিনি ত্রমেও কথন কাহারো অনিষ্ট করেন না। 
তোঁমার মাঁনপিক বল যত বৃদ্ধি হইবে, ততই তুমি শাস্তি পাইবে। 
শারীরিক বল অনেক সময়েই অশান্তির কারণ হয় । ৩২। 

তোমার দেহ তরণী | সেই তন্রণীর দশের দশজন দড়ী, 
সে তরণীর মাজি মন। তুমি সে তরণীর আরোহী । মাক়্ারূপ 
সমুদ্রে মনরূপ মাজি দশেবন্দিয়িূপ দীড়ীগণের সাহাষ্যে দেহরূপ 
তরণী চালাহতেছেন। ঘটনাক্রযে এ মায় সমুদ্রে দেহতরী মগ্ন 
হইলে, কুবৃত্তি রূপ জলজন্তরা তোমাঁকে সংহার করিবে । ৩৩1 

কাশীতে অনেক বাঁদর আঁছে। তথাক্ ছাদে বড়ী গুকাইতে 
হইলে সর্ববদা চৌকী দিতে হন্ধ। একেবারে চৌকী না দিলে বাঁদরে 
বড়ী খাইয়া ফেলে। তোমার নিজের ভিতরেই নান কুবৃত্তিরূপ 
অনেক বীদর রহিয়াছে । সর্ধদা হরির ধ্যান, জপ, স্তবপাঠ, 
হরি সংকীর্তন ও হরির বিষয়ে সর্বদা আলোচনারূপ প্রহরা ন! 
দিলে, তোমার ভক্তি প্রেম ও জ্ঞান এ কুবৃত্তিব্প বাদরে নট 
করিতে পারে । ৩৪ | 

খাদ্য নিকটে না থাকিলেও (ধা হয়। খাদ্যের অভাবে 
ধার উদ্রেক হয় না বলিতে পার না ভোগ্য বস্তর অতাবে ভোগ 
বাসনার অবসীন হন্গ বলিতে পার না1। ৩৫ । 


ষষ্ঠ অংশ। ১৪৭ 


কাম্য বস্তুর অভাবে ামনা ত্যাগ হয় না। কামনার অভাবে 
কাঁম্য বস্তু ত্যাগ করা বায়। ৩৬। 

কাম্য বস্তু লাভ না করিতে পারিলেই অশান্তি হয় । আমাদের 
কাম্য অনেক। সকলগুলি পুরণও হয় না । ঘেটী পুরণ॥ হয়, 
সেটীতে শাস্তি হয়। যেটা পুরণ হয় না, সেটাতে অশাস্তি হয় 1৩৭। 

ভগবান্‌ যাহাঁদের কাম্য, তীহাদের অপর কাম্য নহি। 
তাহীকে লাভ করিলে, তীহাদের আঁর অশান্তি থাকে না। অন্তান্ত 
কাম্য বস্ত লাভ করিয়া অনেক দিন সম্ভোগ করিলে, তাহাদের 
প্রতি অরুচিও হইতে পাঁরে। কিন্তু ভগব!ন্‌ ধাভাদের কাণা, 
তাহারা তাহাকে পাইয়া বহুদিন সম্ভোগ কবিলেও তাহার প্রতি 
অরুচি হয় না। ৩৮। 

সময়ে সময়ে অমন তেজঃপুগ্ধ কর্যযকে ৪ মেঘে আচ্ছন্ন কৰিব! 
রাখে। সময়ে সময়ে অজ্ঞানরূপ মেঘে জ্ঞানরূপ সুধ্যকে আবৃত 
করে। ৩৯। 

ংসারে অনেক বিপদ, অনেক বিদ্ধ, অনেক প্রলোভন, 
অনেক শোক, অনেক দুঃখ, অনেক অশাস্তি। এইজন্য সংসার 
বাহার ত্যাগ হইয়াছে, তিনি এক প্রকার মুক্ত । ৪০ | 

অতি অল্প লোকই বৈরাগ্য বশতঃ সংসার পরিত্যাগ করেন। 
অনেকেই যন্ত্রণায় ইহা ছাড়েন । ৪১। 

সংসারে থাকিরা সমতূয় সময়ে যে কিছু কিছু আনন্দ লাভ 
হয়, তাঁহা বিমলাঁনন্দ নয় । সাংসারিক প্রলোভন ও আদস্তি 
হইতে খুক্তি ব্যতীত বিমলাষন্দ লাভ হয় না। ৪২। 

পিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষির প্র হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাও আছে, 
এবং সে মুক্ত হইলে উড্ভিতেও পাঁরে। তাহার মুক্ত হইবার$ও 


১৪৮ সর্বধন্ম নির্ণয় সার । 


উড়িবার শক্তি সহ মুক্ত হইয়া উড়িতে “পারে না। . মুযুক্কু জীব ও 
সংসারে বদ্ধ হইয়া আছেন, অথচ মৃক্ত হইবার ইন্ৌ 'সাছে, তীহারপ 
চিদ্াকাশে উডভিবার শাক্ত. আছে, অথচ বঞ্ধ রহিয়াছেন বলিয়া 
উড়িিত পারেন না। ৪৩। 

সকল লোকের রুচি এবং স্বভাব এক প্রকার নয় । ৪৪1. 

প্রত্যেক ব্যক্তি কৃত নানা কার্ধ্য তাহার স্বভাবের পরিচারক | 
নানা কার্যের আঁচরণে স্বভাবের প্রকাশ। নানা সদাসছুত্তিমনষ 
মন।. সংবৃভিশুনির স্ষ্ণ সংস্বভাব; অনৎবৃত্তিগণের স্ফরণ 
অসঙ্ স্বভাব । ৪৫! | | 

বিষ্ঠার দুর্মন্ধ বিষটার পরিচায়ক । আতর গোলাপের স্থুগন্ধ 
আতর গোলাপের পরিচারক । কথাবার্তায় এবং স্বভাবে ভালমন্ট 
লোকের পরিচয় পাই । ৪৬। 

উন্ব়্াভাগতে অয়োজ্নীয় অলাপকনদ্ধাধা বাঁজবপনা কারিলে 
বৃক্ষোৎপন্ন হয়। নদীর জলে বীজ বপিত হইলে গাছ হয় না। 
শোতে ভেসে যার। সত্স্বভাঁব উর্বরাভুমি। বীজ বিশ্বাস। 
ভক্তি বারি। সতস্বভাবরূপ উর্বর ভূমিতে ভক্তিবারি পিঞ্চন- 
দ্বারা বিশ্বাস বীজ বপিত হইলে, ব্রদ্মতত্বজ্ঞানরূপ বৃক্ষোতপন্ন হয়। 
সেই বৃক্ষের ফল আঁনন্দ। ৪৭ | 

জগতের কোন ধর্মমতেই চিন্তশুদ্ধি ব্যতীত কেহই ধার্মিক 
ও সাধু হইতে পারে না। “বাইবেলেও” অনেক স্থলে পিওর্‌ অর্থাৎ 
পবিত্র হইতে বলা হইয়াছে । ৪৮। 

জলগুদ্ধি, আদনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তগুদ্ধি ও বুদ্ধিই 
প্রধান । চিত্রশুদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি অর্নে * সাঁধনা-সাঁপেক্ষ | ৪৯। 

ধৈ সকল ব্যক্তির অধিক ধন ও সন্তরম আছে, সে সকল ব্যক্তির 


যষ্ট অংশ । ১৪৯ 


মধ্যে অনেকেই মহা, অহঙ্কারী । তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
অজ্ঞান ও অভস্ত ৷ ৫০ | 

বিড়াল হেগে জগ্ালে গু -য্মন ঢেকে বাধে, তঙজ্রপ আমরা 
আমাদের দোষ সকল ঢেকে বাখি। ৫৯। 

নিজের বিঠার তত ঘ্বণ। হয় না, যত অপরের বিষ্টায়+ হয়! 
তুমি নিজের অনচ্চরিত্রে তত দ্বনা কর না, যত অপরের অসচ্চরিত্রে 
দুণা করি ৫২। 

তোমাকে গালাগালি দিলে, তোমাকে শিন্দা করিলে, তোমার 
সঙ্গে ঝগ্ডা করিলে, বাঁগত ও দুঃঘিত ভইও না। কারণ রাঁগ ও 
ছুঃখ উভয়ই অশ্ান্তিগ্রদ | ৫৩। 

কোন জীব জন্থকে বিন। অপরাধে মনোকই দেওয়া, তাহাদের 
উতপীড়ন করা এবং নিরপরাধে ভাভাদের ভতাযা করাই মহাঁপাপ। 
আরো অন্তান্তা অনেক প্রকার কাধো ও গাপের সকার হয় ৫91 

নে সকল পাঁপ করিয়াছ, দে সকলের জন্ত থে মুহুত্তে 
তোমার তীব্র অন্থতাঁপ হইবে ; সেই মহরতে দে সকলের ধ্বংস 
হইবে । ৫৫ 

তুমি যে চিররোগী, তোমার বে সন্ধদা চিকিত্সকের তত্বাব- 

টি থাকার প্রয়োজন ॥ তোমার নে নান! প্রকার অন্তরিক 
গীড়৷ রহিয়াছে, তোমার সে সকল হইতে পরিজাণের জন্ট সর্বদাই 
ইষ্টদেবতাকে আঁবাহন করা উচিত, সর্ধদাই তাহার শরণাপন্ন 
থাঁকা উচিত, সর্ধ্দাই তীহীকে স্মরণ করা উচিত । ৫৬। 

তোমার অনাত্মা সম্বন্ধেই জ্ঞান হয় নাই, অথচ আত্মঙ্ঞান 
লাভের অভিলাষ করিতেছ9 আত্মজ্ঞান অতি দুর্লভ। তাহ! 
কি সহজে লাভ হয়? ৫৭? 


১৫০ সর্বধর্্ম নির্ণয় সার | 


অক্ঞাঁনের বিবেক বৈরাগ্য, ভগবস্তক্তি ও প্রেম হয় না। 
জ্ঞানলাভ ব্যতীত প্র সকল হইতে পারে না । ৫৮। 

ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার নিত্যসম্বন্ধ। অথচ অন্ঞানবশতঃ 
তাহাকে ভালবাস না। তোমার অস্তিত্ব তীহাতে। তুমি তার, 
ইহা! ফাঁদ যথার্থ বুঝিতে, তাহা হইলে তাহার চেয়ে আর কাহাঁকেও 
অধিক ভালবাদিতে পারিতে না । ৫৯ 

যিনি কাশী এবং বিশ্বেশ্বরকে নিজ সন্তানের হ্যায় ভাল- 
বাসিতে পারিয়াছেন, তিনি ত জীবন্ত, তাহার আর 
ভীবন! কি? কিন্তু পে তালবাদ অতি অল্প লোকেরই 
কাশী এবং বিশ্বেবরের প্রতি হয়। বারস্বার জন্ম মৃত্যু হইলে 
অনেক বন্ত্রণ। ভোঁগ করিতে হয়, কাশীতে মৃত্য হইলে আর পুনঃ- 
জন্ম হয় না, সেই জন্য অনেকেই কাশী বাম করিতেছেন। প্র 
প্রকার কাশীবান কামনা এবং স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ । নিঃস্বার্থ 
নিফামভীবে কাশী বাস করা কর জনের ভাগ্যে ঘটে? কাশ 
এবং বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভালবাসার বশবভ্ভী হইয়া কয়জন কাশী 
বাস করিতে সক্ষম হন? পরমজ্ঞান এবং পরাভক্তি লাভ না 
হইলে নিষ্কাম ও শিঃস্বীর্থভাবে কাশী বাস কর! হয় না। শুদ্ধ 
প্রেমলাভ হইলেও কাণীবাসে কামনা ও স্বার্থ থাকে না । ৬০), 

তুমি অজ্ঞান শিশু | অজ্ঞান শিশুবোধক আত্মজ্ঞান। আত্ম 
জ্ঞান যাহাতে হয় ভাহার্ই চেষ্টা কর । ৬১ 1 

বস্ত বিচার করিতে করিতে আত্মানীশ্রবিচার করিবার ক্ষমতা। 
হম্। আত্মানাত্মুবিচার বলে আত্ম বৌধোদয় হয়। ৬২। 
অনাসক্তিই নিবৃভি। আগক্তিই প্িবৃত্ি। ৬৩। 
এাবৃত্িই অবীনতা। ও বন্ধন। প্রবৃতি্ অশান্তির কারণ। ৬৪। 


ষষ্ঠ অংশ । ১৫১ 


নিবৃত্তিই স্বাধীনতা ও মুক্তি। স্বাধীনতা ও ঘুক্তিই শাস্তির 
কারণ। ৬৫1. 
 সংনারে নিবৃত্তিই সংসার, থেকে মুক্তি । সংসারে প্রবৃত্তিই 
সাংসারিক বন্ধন | ৬৬। 
নিশ্চিন্তা আর প্রাণের আরাম যাতে হয়, তাই ভাল। ৩7 । 
বাহার কোন অভাব নাই, তীহার অস্তুৰ অশাস্তিও নাই। 
ধাহাঁর যত অভাঁব, তাহার তত অন্ুখ অশান্তি । ৬৮ । 
বাহার ষনোবিকার আছে, তীহার মনোস্থির হয় নাই। 
মনোবিকাঁর থাকিতে মনোশ্চাঞ্চল্য বার না, মনোবিকার থাকিতে 
শান্তিলাভ হয় না । ৬৯। 
মাটীর হাঁড়ির ভিতরে মোহর রাখিলে মেহুর ত আর মাটা 
হ'য়েযার না। গৃহস্থের মতন কাঁপড় পরিলে কি সাধু অসাধু, 
হরে ষেতে পারেন । বাঁধুতা বিহীন গৃহস্থ কি গৈরিক পরিলে 
সাঁধু হ'তে পারেন 2৭51 
মুত্তিকার সংসর্গে কাষ্ঠ অল্পকাঁল থাকিলে, যেমন কাষ্ঠ মৃত্তিকা 
হয় না। তন্রুপ অন্নকাল অসাধু সাধুসঙ্গ করিলে অসাধু সাধু 
হয় না। ৭১। 
পণ্ড পক্ষির। ভক্ম সামগ্রী, পানীয় কিম্বা অন্ত কোন বস্ত 
সঞ্চয় করে না । সাঁধু হইয়া এ সকল পশু পক্ষীর আচরণ করিলে 
মহত্ব কি? ৭২। . 
বনে অনেক জন্ত আঁছে। সুধু বনবাস করিলেই মুনি খষি 
হওয়া ঘায় নাঁ। ৭৩। 
বিকট শ্বশানে অনেধাঁ কুকুর শুয়ে থাকে, তারা ত শিবুহয় 
নাই। সাধুর বেশ কঙ্জিলেই সাধু হওয়া যায় না। ৭৪। 
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বরাহ ভন্নক প্রস্থতি কতকগুলি জন্তু কন্দমূণ ভক্ষণ করে, 
সে জন্য তাহাদের কি মুনি খষি বলিবে? অনেক পাঁধী কেবল 
ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহাদেরও মুনি খষি বলা যায় না। মুনি 
খধির গুণ খধহাদের আছে, তাহাদেরই মুনি খধি বলা 
উচিতহ্ব! ৭৫। | 

মহা শীতে জলজন্তরা জলে থাকে, সে জন্ত কি তাহাঁদের 
মহাতপস্বী মহাপুরুষ বলিতে হইবে? শীতকালে কোন ব্যক্তি 
জলে বসিম্না থাঁকিলেই তাহাকে সীধু ও মহাপুরুষ বলা যায় না। 
জেলেরাও শীতকালে জলে নেবে মাছ ধরে। তাদেরও তপস্থী 
মহাপুরুষ বলিতে হইবে নাকি? ৭৬। 

পাকে যেপোকারি জন্ম হয়, তাহার পাকে দ্বুণা হয় না, কমির 
জন্ম বিষ্টীর, তাহার বিঠাতে বৃণ হয় না। পীকের পোকা পাঁকে 
থাকিতে ভালবাসে ব্লিযা, বিষ্টার কৃদে বিষ্ঠার থাকিতে ভালবাসে 
বলিয়া, তাহাদের পাঁক ও বিষ্ঠা ঘৃণা হয় না বলির। কি তাহাদের 
নিধ্বিকার বণিবে ? বিষ্টা ভক্ষণ করিতে পারিলে এবং ঝিষ্টা 
গায়ে মাঁথিয়৷ থাকিতে পারিলেই নিব্বিকার হওয়া যায় না। ৭৭। 

জড়ের স্তিনিন্দা সমান, গুয়ের ভিতরে ফেলিয়া রাঁখিলেও 
তাহার দ্বণ! হর না। তুমিকি জড়ের মতন নিব্বিকার হইতে 
চাও? ৭৮। 

সকল প্রকার পক্ষীই পক্ষী, অথচ পরস্পর গঠনের, বর্ণের ও 
স্বভাবের অনেক প্রভেদ আছে। পক্ষিদের মন্ষ্যের মতন কথা 
নয়, অথচ কোন কোন জাতীয় পক্ষী যেমন মন্ুষ্যের মতন কথ! 
কহিতে পারে, তদ্রপ কৌন কোন মানুষ দেবতার স্বভাব ও ৭ 
পান ।.৭৯। 


ষষ্ঠ অংশ। ১৩ 


জ্ঞানসম্ভৃতা নিরাশাঃ নির্ধাসনা ও নির্খমত| মুক্িদীয়িনী | 
প্রত জ্ঞানী আশাশুন্য, বাঁসনাশৃন্য ও মষতাবিহীন । ৮০। 

প্রকৃতজ্ঞানী কাঁহাঁকেও* শক্র বিবেচনা করেন না, কাহা- 
কেও মিত্র বিবেচনা করেন না । তিশি সর্ধত্রে সর্বজীবে 
নিজের বিকাশ দেখেন । তিনি কাহারে! শিন্দাও করেন না? তিনি 
কাহারো! প্রশংসাঁও করেন না। তিনি কাহারে প্রতি কষ্টও নন, 
তিনি কাহারো প্রতি তুষ্টও নন। প্রর্ু্ত ভক্তও কাহাকে নিন্দা! 
করিতে পারেন নাঁ, প্রক্ুত ভক্ত কাহাঁকেও ভর্খসনা করিতে পারেন 
না। তীহীব কাহারো প্রতি রাগ হয়না । তিনি কাহারো 
হিংসাঁও করেন না । তিনি কাহাবো মনোকষ্টের কারণ হন ন1। 
প্রেমিকও ভক্তের ম্যায় নিরীহ । প্রেমিকও কাহারো মনো- 
কষ্টের কারণ ভন না। প্রেমিকও কাহারে! অনিষ্ট করেন 
না। ৮১। 

নিব্বিকাঁর মন হইলে শাস্তি লাঁত হয়, শুদ্ধজ্ঞানী আর শুদ্ধ- 
ভক্তের মন নিব্বিকার | ৮২। 

জ্ঞানাগ্রিতে ঘিনি অহঙ্কাররূণপ ঘ্বত আহুতি দিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই প্রত অগ্রিহোত্রী। তিনি অহঙ্কার আহুতি দিয়ে নির- 
হস্কার হইয়াছেন । ৮৩। 

নির্বাপনা ব্যতীত নিরাশ! আসে না। গৃহস্থের পক্ষে নৈরাহ্ঠ 
বড়ই অমঙ্গলজনক | নৈরাশ্ঠ সন্যাঁপীর পক্ষে বডই আদরের 
জিনিস । ৮৪। 

যে সকল অধ্যাত্মগ্রন্থ কেবল সর গর্ভ উপদেশে পূর্ণ, সে 
সকল মানবের অধিক উদূ্টারী। সে সকল অধ্যয়নে বৃথা গরি- 
শ্রম ও সময় নষ্ট হয় নাণ যেসকল ধর্ম সন্বস্বয় গ্রন্থে অনন+ বুখায় 
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অনেক ভাল ভাল উপদেশ পাওয়া! যায়, জে সকল গ্রন্থ বড় ভাল- 
বানি । ৮৫। 

কয়েকখাঁনি “্উপনিষৎ”, “বেদান্ত”, শঙ্করাঁচার্য্যের গ্রস্থাৰলী, 
“ভগবাগীতা”, প্উত্তরগীতা”, “ভগবতীগীতা” প্নিরঞ্জনগীতা,” 
“অববৃষ্তগীতা”, “মহা নির্ববাণতন্ত্র” জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্,। “অষ্টীবক্রু- 
সংহিতা” ও খুষ্টিয়মতের পনিউটেষ্টামেন্ট” ও “ইমিটেসান অফ 
ক্রাই্” নামক গ্রন্থে অল্প কথায় অনেক সারগর্ভ উপদেশ 
আছে। এঁ সকল গ্রন্থের একখানি পড়িলে যে উপকার হয়, 
অপরাপর গ্রন্ত শতখানা পড়িলেও দে উপকার হয় না। ৮৬। 

প্রত্যেক অধ্যাত্মশান্ত্রের প্রত্যেক শোকের মধ্যে একাধিক 
কতভাঁব অব্যক্তভাবে থাকে, সেই সমস্ত ভাবগুলি একজন টীকা- 
কার প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। ধিনি যতটুকু বুঝিতে পারেন, 
দি ভততুকু গুকং। কয়েন ৭ কব ভসিবটই ক্ক। সি 
সকল ভাব জানেন, আর তিনি কৃপ। করিয়া ধাহাকে জানান, 
তিনিই জানিতে পারেন । এক বীজ তাহাতে অব্যক্ততাবে কর্ত 
পত্র, কত পুষ্প ও কত ফল আছে। তাহীর কেহ পত্র পাইয়াছেন, 
কেহ একটা ফল, কেহ একটা পুষ্প পাইয়াছেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের 
যে মহাম্মা যে টাক! করিয়াগিয়ীছেন, তাহাই সত্য এবং অন্রান্ত। 
কিন্তু প্রত্যেকেই শাস্ত্রী সকল ভাব প্রকাশ করেন নাই। ৮৭1 

“বেদ-বেদান্তের” উপদেশ সকলও জড় দেহাশ্রয়ে প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। জড় দেহ অনিত্য হইলেও হেয় নয়। ৮৮। 

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনিও জড় দেহাত্য়ে প্রদান 
করেম। হিনি তাহা গ্রহণ করেন, তিমিও জড দেহায়ে গ্রহণ 


হি ৮৯ । 


ষষ্ঠ অংশ। ১৫৫ 


অধিক ঝাল ব্যঞ্জন উদরস্থ হইলেও কিছুক্ষণ রসনা রী রসমগ্ব 
হয়! থাকে। পাপাচরণ পরিত্যাগের পরেও কিছুকাল পাপমন্স 
মন থাকে; পাপ জনিত অশ্]স্তি অনুভূত হয় । ৯০ । 

স্প্রে ভয় পাইলে নিদ্রাভঙ্গের পরে সে ভয় মিথ্যা বোঁধ হইলেও 
কিছুক্ষণ হৃৎকম্প হইতে থাকে । মত্মজ্ঞান হওয়ায় জগণ্ মিথ্যা 
বোধ হইলেও কিছুকাল প্রার জনিত নানা প্রকার স্থুখ ছঃখ 
ভোগ করিতে হয়। ৯১। 

হুঃখ ব্যতীত স্থথ হয় না) ছুঃখ সুখ প্রাপ্তির পথ। সাধন 
কালে কত কষ্ট সহা করিয়া তবে স্থখস্বরূপ শিবশস্করকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ৯২। 

জ্ঞান থাকিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়। সমস্ত জানিতে 
পারিলে সাবধান হইতে পারা যায়। ৯৩1 

জ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হয় নাঁ। ৯৪) 

কোন দেহীই সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তোমার দেহ বোধ থাকিতে 
তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিবে না । ৯৫। 

প্রজলিত বহ্নির নিকট ব্যাপ্র আসিতে পারে না। জ্ঞানাপ্সির 
নিকট ষড়রিপুরূপ ব্যাপ্রগণের অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই । ৯৬। 

এমন কত মানুষ আছে,যাহার৷ বড় বড় ব্যাপ্রকে বশ করেছে। 
ধড়রিপুকে ধিনি বশে রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর। 
তিনিই প্রক্কত স্বাধীন। তিনিই প্ররুত মুক্ত । ৯৭| 

পরমাস্থন্দরী স্ত্রীলেক্ি উত্তম অলঙ্কার না পরিলেও তাঁহাকে 
স্থন্বর দেখা যায়। কুৎসিত কুরূপান্ত্রীলোক ভাল ভাল গহনা ও 
ভাল কাপড় পরিণেও তাকে সুন্দরী দেখি না। অসাধু সাধুর 
বেশ করিলে তাহাকে দীধুবোধ হয় না । সাধুর বেশ নাধু করিলে 


১৫৬ সর্ধধন্ম নির্ণয় সার। 


তজ্জন্য তাঁহার সাধুতা কিছু বৃদ্ধি হয় নাঁ। তবে সাধুর বেশ 
সাঁধুকেই মানায় ভাল! ৯৮। 

অনেক নারী নিজ সন্তানের, জড়দেহকেই সন্তান বলিয়! 
জানেন। অধিকাংশ লোক ভেকই সাঁধুতার চিহ্ন জানেন। 
সেইজন্, ভিক্ষুক সাঁধুর ভেকের আবশ্ঠক। ৯৯। 

কোন ব্যক্তি প্রহরীর পদ প্রাপ্ত হইলেও প্রহরীর পরিচ্ছদ 
না পরিলে, সাধারণ লোক তাহাঁকে মানে না । মহাসাঁধু হইলেও 
সাধুর বেশ ব্যতীত পাঁধারণ লোক চিনিতে পাঁরে না, ভিক্ষা" 
জীবি সাঁধুর ভিক্ষার জন্ত ভেকের আ'নস্তাক | ১০০ । 

ইতবাঁজ রাজ্যের কল স্থানের প্রহবীগণের এক প্রকার বেশ 
নহে, ঈশ্বরের ধর্দ্রাজ্যের সকল সাশ্প্রদাক্সিক সাধুগণের এক প্রকার 
বেশ নহে । ১০১। 

জআকে, আন্ত, ৬ বত তি করে ও আত ক বি বং 
সাধুতে অসাঁধুতে মিশে না। ১০২। 

সদাঁসদের নিবৃত্তি হইলে জ্ঞান অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। শান্তি 
অশান্তির ও নিবুত্তি হয়। শান্তিও জ্ঞানের অন্তর্গত । ১০৩। 

স্বামী যিনি, সমস্ত অধীন তীর। তীহার অধীন যাহারা, 
তাহার! তীহাঁর বন্ধনের কারণ হইতে পারে নাঁ। প্বামী জীবন্বুক্ত- 
নিত্যানন্দ । ১০৪ । 

“শ্রীবশিষ্টদেব” সংসারে থাকিয়াও পরমক্তানী ছিলেন । 
“যোগাবশিষ্টরামীয়ণ” তাহার অহ্ুত জ্ঞানের পরিচায়ক । বেদব্যাস 
মহামুনি হইয়াও সংসারী ছিলেন । অনুপম “বেদান্ত দর্শন” তাহার 
জ্ঞান্মের উজ্জন প্রমাণ “শঙ্কর চা্য” সেইমহীজ্ঞানসন্তৃত ত *বেদাস্ত- 
দর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন্‌। “শঙ্বরাচারধ্য” মহাদেবের জান অংশের 


ষ্ঠ অংশ । ১৫৭ 


অবতার, “শঙ্করদিখ্িজয়ে” তাহাকে পরমশিবের অবতাঁরও বঙ্গা' হই- 
যীছে | দেই “শঙ্করাচ।ধ্য” বেদব্যাপকে অদ্ভুতকৃষ্ক বলিয়াছেন 1১০৫| 

এমন গুপ্ত অনেক ক্বর্থনি আছে, বে সকল অন্যাপি কোন 
মানবের দৃষ্টাগোচর হর নাই। সদ সকল খনিতে কত ন্বর্ণ ভাছে। 
কত নাঁধু অতি গুপ্ততাৰে আমাদের অগোচর হইয়া ভি 
ছেন। ১০৬। 

গহিতে বাজাতে জানি না, অথঢ থান বাজনা শুশিলে বি 
মুক্ধ হই। গান বাজনা শুনিলে কত আনন্দ, হদু। টিত্রিত 
করিতে জানি না, অথচ চির দেবিতে ভালবাদি। অনেকের 
মহাপুরুষ সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাহ, অথচ মহাপুরুষ দেখিলে তাহা 
দের আনন্দ হয়, অথচ মহাপুরুষ দেখিতে বড় ভালবাসেন 1 ১০৭। 

গুরুক্পা বাতীত মন্্রযৌগ হর না। মগ্্রবোগ বাভীত জ্ঞান- 
বেগ হয় না, জ্ঞানযোগ না হইলে ভক্তি যোগ হয় না। ১০৮ 

গুরুক্কপায় ধাহার দীক্ষালাভ হইয়াছে, তাহার শিক্ষা করিবার 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দীক্ষিত হইবার পর্বে শিক্ষিত 
হইবার আবশ্যক । ১০৯। 

গুরু তিন গ্রকার। গাহস্থ আশ্রমের শুরু, নন্াসের গুরু 
এবং শিক্ষাগুরু | গাহস্থ আশ্রমের গুরুকে দীক্ষাগুরুও বলা 
হর। দীক্ষাগুর এক ব্যতীত বু কর। যাইতে পাবে না। সন্যাসের 
গুরু এক! আবশ্বক মতে আনেক শিক্ষার্ডক করা যাইতে 
পাঁরে। ১৯০ | 

বিদ্যা শিক্ষার সময় বিদ্যালরে একত্রে বহুবালক বিদ্যা শিক্ষ। 
করে, তাহার। কতবিদ্য ইটালে সকলে একস্থানে থাকে না । সকলে 
এক কার্ধ্যালরের কর্ধসিরীও হয় না। গুরু সন্িধানে উতর, 

১০ 


৫ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার | 


সাধন ভজন আনেক শিষ্য করেন । দিদ্ধ ইইলে এক স্থানে থাকেন 
না; স্থানে স্থানে ধর্ম প্রচার করেন ।। ১১১ । র 

কৌন শিষাই শুরুর তিরৌভাবে তীহার আসন ও পদগ্রহণ 
করিবেন না। শিবের শুরুর সমকক্ষ হওয়ী নিষিদ্ধ। গুরুর 
প্রতিনিধি হওরাও নিষিদ্ধ । তিনি গুরুর দাসরূপে নকল কার্ধ্যই 
নিব্বাহ করিবেন । ১১২। 

“পাতঞ্চল দশনের” মতে আত্মা শক্তি । তাহাতে বে দৃকৃশক্তির 
উল্লেখ আছে, তাহাই আত্ম! । দুক্‌ অর্থে ভ্রষ্টা। ১১৩। 

উক্ত দর্শন অনুসারে জাঁন। বায়, আমা শক্তিও বটেন, আর 
শক্তিমান্ও বটেন। ঠিনি দুক্শক্তি। তাভার দর্শনশক্তি। 
দশনশক্তিরই অপর নান বুদ্ধিশক্তি | ১১৪ । 

শুক্ষপত্র এবং ধুদি জড় হইলেও বারুতে উড়ে যায় । স্কুলদেহও 
জড়। তাণতে জীবান্স'রূপ বায়ু থাকা প্রযুক্ত, তাহা অচল হইয়াও 
সচল ভয় । ১১৫ । 

পুরুষ প্রক্কতি সাকার ও সগুণ। পুকৰ প্ররূতি নিরাকার 
নিগুণ নহেন। গ্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতি আকার। কারণ 
জীবাত্সী আকারবিহীন হইলে, তিনি পুরুষ নন, প্রকৃতিও 
বন ১১৬। | 

আমার এবং তোমার শ্রবণশক্তি একজাতীর হইলেও আমার 
শ্রব্ণশক্তির সহিত তোমার আবণশক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, ছুটা 
শ্রবণশক্তি 555 আছে । এক শ্রবণশক্তি যে প্রকারে 
বহুজীবে বহু হ্ইন্লা পরস্পর সম্পূর্ণ প্থকৃভাবে আছে, তন্দ্রপ 
নানা দেহে এক আত্মাই এক জাতীয় ক ্‌ হইয়া পরস্পর সম্পূর্ণ 
তৃথকৃভাবে অবস্থান করিতেছেন । ১১৭। 


ষ্ঠ অংশ । ১৫৯ 


শিব জগদ্গুরু । তিনিই গুরু বর্গ, তিনিই গুরু সচ্চিদা- 
নন্দ। তাহাকে ধিনি গুরু স্বীকার করেন না, তিনি তাহারও 
গুরু । আমি গুরুদাস। গুরুর প্রতিনিধি নই । দাসে যেমন 
প্রভৃর আজ্ঞার নানাকার্ধ্য করে, আমিও তদ্রুপ করি। ১১৪ 

পরমায্মা চৈতন্য । তিনি অধোউদ্ধে পুর্ণ। তিনি স্ক্ুজীবের 
অন্তর বাহে পূর্ণ | তিনি সর্ব জীবের সর্ব শরীরের অন্তর বাহে 
পূর্ণ। নারারণ বলিয়া কোন জীবের শরীরের সম্মুখে প্রণাম 
করিলে, দেই জীবকে বা সেই জীবের শরীরকে প্রণাম করা হয় 
না। নে প্রণাম নারার়ণকেই করা হর । ১১৯। 

সতের শক্তি সতী । ভিনি সব্ধশক্তিমতী। সেই সতী 
শক্তিকেই মুলশক্তি, সহাশক্তি এবং পরাশক্তি বলা হর । সত 
বেমন পুরুষ প্রকৃতি নন, দতীগ ভেষনি পুরুষ প্রকৃতি নন। 
অনাদিকাল হইতে সতীর সহিত সতের বোগ আছে সৎ নিতা- 
যোগী, সাধারণ অনিতাবোগী নন। তাহার মতন ঘোগী কে 
আছে? তিনি মহাঁষোগী। তিনি স্বরং শিব। বখন ব্যক্ত হন 
সত্সতী উভয়ে বাক্ত হন। বখন বাক্ত হন, তখন ভাঙার উভয়েই 
সণ্ডণ সক্রির । যখন অব্যক্ত থাকেন, ভন উভয়েই নিশুণ 
নিক্ষিয় । ১২০। 

বৃক্ষাশ্রারে বহু শাখাপ্রশাখা, পত্র পুশ গু ফল খাকে | মস্তকে 
বু কেশ আছে । পরমাক্মা আশ্রয়ে নানাস্যই রহিয়াছে । ১২১। 

ব্যাপ্ত আকাশের ঈধ্যেই এই গুহ রহিরাছে, অথচ এই গ্হই 
আকাশ নহে। পরমাত্রীকূপ আকাশের মধ্যে জীবাআ্ারপ গৃহ 
রহিয়াছে, অথচ জীবাতধুই পরমাত্বা নন 1 ১২২। 

“উতকল খণ্ডের” ঘ্তি দারুরক্গ । কিন্তু দারুতে ব্রহ্ছের আবিরাব 


১৬৭ সর্ববধন্মী নির্ণয় সার | 


বসা হয় নাই। অতএব “্ীক্ষেত্রের” কাঠের জগন্নাথ, ত্রন্ষের 
কঙ্গিত মুন্তি নন, কিন্ত তিনি স্বয়ং দারুত্রক্ম | ১২৩। 

বীজ বৃক্ষ হয়। বৃক্ষ থেকে বীজ হয়। নারায়ণ নর হন। 
আবার নর থেকে নারায়ণ বিকাসিত হন। নারায়ণের রূপ 
শর । ওমরের মধ্যে নারায়ণ কখন অবাক্ত ভাবে থাকেন, আর 
কথন বানর থেতক বাক্ত হন। ধেমন বীজের রূপ বৃক্ষ । বৃক্ষের 
_অধ্যে বীঙ্গ কখন অব্যক্ত থাকে, আর কখন ব| বৃক্ষ থেকে বীজ 
ন্যক্ত হয় । ১২৪ । 

কাশীতে যে পাধাণ বিশ্বেশ্বর আছেন,তাহীকে দেখিলে আমার 
ভক্তিভীবের উদয় হয়, অথচ পাষাণ ভিন্ন তাহাকে আর কিছুই 
অপরূপ দেখি না। তাহাকে দেখে তিনি ভগবান্‌ ইহাঁও বোধ 
উয়। কাহারো নিকট শুনে কিন্বী কোন শান্ব পাঠে এ প্রকার 
তক্বধ ছয় ৭ ০৯৬৭ 

'ভগবান্‌ যেমন বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ, বলরাম, কক ও 
চৈতন্ক অবতভারে নরাকানর হইয়াছেন, তদ্রপ কাশীতে তিনিই 
পাবাণাকার হইয়াছেন। সে পাষাণ অদ্ুতপাষাণ, সে পাধাণ 
বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত | ১২৬। 

জল কল বর্ণের সহিত মিশিত হইয়া সকল বর্ণবিশিষ্ট হইতে 

পারে। নারায়ণ সকল রূপ ধারণ করিতে পারেন, নারায়ণ এমন 
রূপ নাই বে ক্ূপবান হইতে পারেন না। ১২৭। 

শিব দিব্য জ্ঞানোন্মাদও বটেন, শিব দির্ধী প্রেমোন্মারও বটেন। 
“শুকদেব” এবং “শঙ্করাচার্য্য” কেবল দিব্য জ্ঞানোন্মাদ। “চৈতন্ত” 
দিবাপ্রেমোম্মীদ | ১২৮। | 

বিষুপান করিয়। ঘে ফলস ভোগ করিন্ডে হয়, শব বিষপান 


ষষ্ঠ অংশ ১৬১ 


করিয়াও সেফল ভোগ্‌ করেন নাই । শিবকে কর্ম করিয়াও 
কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। অশিব জীবকে প্রত্যেক কর্ম 
ফলই ভোগ করিতে হয়। ১২৯। 

কর্তা ধিনি, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যে ঈশ্বর। তিনি 
যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। আনি কত্ত মুখে 
বলি, আমি যাহ ইচ্ছা করি, তাহাই ত কৰিতে পারি না, আমি ত 
সব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর নই, প্রকৃত পক্ষে আদি অকর্তী, ঈশ্বরই 
কর্তা । সেই কর্তার ভজন! কর, তোমার বির্রবিপদ্‌ হবে না । 
তিনি যে ধর্শ রক্ষা কর্তী! তাকে তজিদে অধন্ম কি কাছে 
ধেসিতে পাবে ? ১৩০ । 

কর্তা ধিনি, তিনি স্জন, পালন ও নাশ করেন, কর্তা 
বিনি, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যাহ! ইচ্ছা, তাহাই করিতে 
পারেন্‌। ১৩১। 

সর্বশক্তিমানের কোন ভর নাই। থে সর্ধশক্তিপান্‌ নয়, 
তাঁর ভয় নাই কি বলিতে পাঁর? বলিলে সে কথা কি বিশ্বাস করা 
যায়? ১৩২। 

প্র উদ্যানে সুমিষ্ট আম বৃক্ষও আছে এবং তিক্ত নিম্ব বৃক্ষও 
আছে। স্থমিষ্ট আঁ নিজে সুমিষ্ট এবং তিক্ত নিশ্ব নিজে তিক্ত 
হয় নাই। ভগবান আতকে খিষ্ট এবং নিষ্বকে তিক্ত করিয়াছেন । 
তিনি আম্মকে মিষ্ট এবং নিশ্বকে তিক্ত কেন করিয়াছেন, স্বয়ং 
ভগবান্‌ ভিন্ন আর কে বঙ্িতে পারে? সদাসৎ উভয়বিধ লৌকই 
ভগবান্‌ স্থজন করিয়াছেন । অসৎ নিজের ইচ্ছায় অসৎ এবং 
নৎ নিজের ইচ্ছায় সৎ হয় জ্সীই ৷ ১৩৩। 

তুমি প্র শিশুটাকে কচ যর, কত স্নেহ করিতেছ। উহ 


১৬৭ এ সর্বরধর্মম নির্ণয় সাঁর। 


: বিরহ এক দণ্ড, এক লহমা সহ করিতে পার না। যদি 
তোমার দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে তুমি 
ঘর করিতে আসিবে না, তাহ! ট তুমি আর উহাকে 
রহ করিতে আসিবে নাঁ, তাহা হইলে তুমি আর উহাকে রক্ষা 
করিজেআসিবে না । অথচ দয়াল ঈশ্বর উহাকে সেহ বত ও রক্ষা 
করিবার পাত্র নিদ্বোজিত করিয়। দিবেন। প্র শিশুর সকল 
আত্মীয় স্বজন যদ্দি ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাহা! হইলেও 
ঈশ্বরেচ্ছার প্র শিশু কোন না কোন ব্যক্তির দ্বারা লালিত পালিত 
ও দুক্ষিত হইবে । তুমি নিশ্যয় জেন ঈশ্বরই সকলের রক্ষাকর্তী | 
আমদের প্রতি তার যত ম্েখ, তার যত ভালবাসা, এত আর 
বাভারো নাই । তিনি আমাদের প্রতি ঘন দয়া করেন, এত 
জার কেহই করিতে পারে না । ১৩৪ । 

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অধীন | ঈশ্বর স্বাধীন । ঈশ্বর আঁমী- 
বের প্রভূ, আমর! ঈশ্বরের দাস । ১৩৫ | 

জীবের বাঞ্চা, জীবের কামনা, ভগবান্‌ ব্যতীত আর কেহই, 
পুরণ করিতে পারে না । জীব ভগবানের নিকট কামনা করিবে 
1, কাহার নিকট কামনা করিবে ? ১৩৬ । 

তোমার কাহারো আশা পুরণ করিবার ক্ষমতা নাই। 
ঈশ্বরই ইচ্ছা করিলে, কলের সকল আশা পুরণ করিতে পারেন । 
৩1হাঁর আশ্রিত হইলে আর আশা করিতে হয় না । ১৩৭। 

অনেক শান্ত্রীর প্লোক জানাই বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সে 
সকল পাঁণ্ডিত্যে জানা যাঁয়। একজন মূর্খের দিব্যঙ্জানসভূত 
হুথাবীর্ভী ও বুদ্ধির পরিচায়ক । বুঝ্ধি লাভ সকলেরই হয় না। 
“শঘরাচার্ধ” বুদ্ধিকে ভবানী বলিয়ছেন। ভগবানের ক্বপায় 







ষষ্ট অংশ। ১৬৩ 


পাঁণ্ডিত্য ব্যতীত একজন মুর্খেরও দিব্যজ্ঞান হইতে পারে.। 
পাত্তিত্য ব্যতিত একজন মূর্খেরও ভগবত কপার ভগবচ্চরণে ভক্তি 
হইতে পারে । তাহার উজ্জল দুষ্টান্ত ঞ্রুব ও প্রহলাদ। তাহার! 
উভয়েই পর্ডিত ছিলেন না। কিন্ত তাহাদের মতন ভক্ত অতি 
বিরল ।১৩৮। 
বালক প্রহলাদের ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, প্রকৃত 

নির্ভর ও নিটাভক্তি ছিল। ভবে, বিপদে, প্রলোভনে, বিশ্বাস গু 
নিরবের পরীক্ষায় প্রহলাদের বারগ্ার বথেঈট বিপদ হয়েছিল, 
তথাপি তীহাৰ হরিতে অটল বিখান, প্রক্তভ নির্ভর ও অবিচলিত 
নিষ্ঠাভক্তি ছিল। কত প্রাচীন লোকেরও পে প্রকার থাকে না। 
ভগবানের বিশেষ কূপাপাত্র হইলে অমনিই হয়। ১৩৯। 

ধাহার অভাঁবে বিরহ বোধ হয়, তাহার জন্ত চিন্তা ইচ্ছা- 
পুর্র্বক নিরম করিয়া কোন একটা নিদিষ্ট সময়ে করা যাব না।, 
চিন্তা বিধিনিষেধের ভিতরের জিনিস নয়। বিরহ বোধ হুই? 
চিন্তা স্বভাবতঃ আসে । তাকে আবাহন করিতে হয় নাঁ। এন, 
জন্য বিরহ হুয়, তাঁর চিন্তার সততই মগ্ন থাকিতে হয়। বাস্তবিক 
ভগবানকে ঘিনি কখন দন করিয়াছেন, বাস্তবিক ভগবানের 
 অঙ্গ-হখ যিনি কখনো সম্ভোগ করিয়াছেন, তীাহাকেই ভগবানের 
বিরহে, তাহাকেই ভগবানের অদর্শনে সতত চিন্তা করিতে 
হয়। তিনি নিয়ম করিয়া ইচ্ছাপুর্বক কৌন একটা নির্দিষ্ট 
সময়ে ভগবানের চিন্তা্করেন না। নিয়তই তিনি ভগবস্চিন্তীয় 
মগ্ল। ১৪০। 

মাকেই ম। বলি এর্ক মাবোধ করি। অপর কোন স্ত্রীলোফকে 
মা বলিও না, মাবোধ *করিও না। ঈশ্বরকেই ঈশ্বর বনি ৪এবং 


১৬৪ সর্ববধন্দধ নির্ণয় সার । 


ঈশ্বরবোঁধ করি । অপর কাহীঁকেও ঈশ্বর বলিও না এবং জখর- 
বোধও করি না ।১৪১। 

ভগবান্‌ ক্ষত্রির হইয়াছিলেন বলিয়া সকল ক্ষত্রিয়কে 
ভগবান বল না। ভগবান্‌ মত্স্ত, কৃম্ম, বরাহ হইয়াছিলেন 
বলিয়া ধকল ,মত্স্, কুন্্- বরাহকে ভগবান বল না। তবে 
কালী স্ত্রীরূপিণী বলিম্বা দকল শ্ত্রীলৌককেই মীকালী বলিবে 
কেন? ১৪২। 

ভগবানের সঙ্গে খাহার পরিচয় হইয়াছে, তাহার আর কোন 
মঙ্কষোর সঙ্গে পরিচর রাখিবার আঁবশ্তক হয় না। ভগবানের 
শর্ণাগত যিশি, তীহার আর কিছুরই অভাব নাঁই। অভাব 
বাহার আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা পুরণের জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ 
করে। আর জীবকে ধেতে বেচে প্রেমভক্তি যিনি প্রদান করেন, 
তিনিই সকল লোকের দ্বারে ঘারে ফেরেন। আহা তাঁর মতন 
ক দয়া আর কারোআছে! আহা! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ! তোমার 
না» তোমার শ্লেহ অতুল | ১৪৩। 

যে রামচন্দ্র শূদ্র তপশ্বীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই 
রামচন্দ্রই ভক্তিমতী শ্রবণাঁশবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন । 
তগবান্‌ রামচন্দ্র কোন উদ্দেশ্তটে কেন কাধ্য করেন, তাহ। সামান্ত 
জীবে বুঝিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পরশুরামকেও 
ভগবানের এক অবতীর বলা হয়, কিন্ত শ্রীরামচন্ত্র সেই পরশুরামের- 
ও দ্চুর্ণ করিয়াছিলেন। কত যোগী, তিপস্থী, মুনি, খষি যে 
রাঁমচন্ত্রকে ধ্যানে প্রাপ্ত হন নাই, সেই রামচন্ত্র “গুহক চণ্ডালের” 
সহিত্তও মিত্রত! করিয়াছিলেন । রামের্-কাধ্য প্রণালী বুবিবা 
শব্তি রুমের কৃপা ব্যতীত হয় নাঁ। ১৪৪1 


ষষ্ঠ অশ। ১৬৫ 


ভগবান “গীতা তে” ব্রহ্ম নির্বাণের কথা বলিষাছেন। তিনি 
বর্মবন্ধন ও জন্মবন্ধনের কথাও বলিরছেন । ১৪৫। 

লৌকশিক্ষার জন্য “শঙ্করাঁচার্য্ের” ধ্যান ও সমাধি হইত | তিনি 
“দ্বাবাবতীতে” শ্রীরুষ্ণের পুক্তা“করিয়াছিলেন। তথা কৃ্ভক্তি 
দু করিয়াছিলেন । ১৪৬ | 

চৈতন্তে কাহারো পাপ গেলে তাহার আর পাপ থাকে না। 
চৈতগ্তে জগার়ের পাপ গিনাছিল, জগাব়ের আবু পাপ ছিল না। 
গঙ্গায় কালী ঢালিলে কাপীও গঙ্গার জল হয় । ১৪৭ । 

কৃষ্ণ অবতারে ভগবান বিবাহ করিয়াছিলেন । কুষ্ঝ অব 
তাবে ভগবান্‌ সংসার করিয়াছিলেন, তোমরা তাহাই দেখ । কিন্ত 
চৈতন্ত অব্তাঁরে তিনি যে স্ত্রী ত্যাগ কবির! সন্নাী হইয়াছিলেন, 
তাহা ত দেখ না। কৃ্চেব মতন সংসাপী হ'তে পারে কে? তিনি 
পুর্ণব্রন্মের অবতার। তাই তিনি সংপারে থাকিয়াও নিলিপ্ত 
ছিলেন । ১৪৮। 

জীবের রোগ আরোগ্যের জন্ঠ ভগবান্ই ওধধে স্যষ্টি করিয়া- 
ছেন। রোগ হইলে গঁষধি সেবন করিতে হয় । হহামহা সাধু. 
রাও রোগে গষধি সেবন করেন | শ্রীকূঞ্চ, চৈতগ্ত প্রভৃতি অব- 
তারেরাও ওষধি সেবন করিতেন । ১৪৯। 

আমার শরীরের বর্ণনা অন্থুনারে কেহ যদি কোন প্রতিমুস্তি 
প্রস্তত করে, তাহ! হইলে গ্নেই প্রতিমৃত্তি আমার শরীরের কল্পিত- 
মৃদ্তি। ব্রন্ের নান! রূপের ও শী প্রকার কল্পন। করা হয়। ১৫ । 

এ খানি আমার শরীরেরএচিত্র। এ খানি আমার চিত্র নহে ১ 
আমার শরীর যে সকল উপ]দীনে গঠিত, ত্র চিত্রে তাহার কোনু 
উপাদানই নাই। আমার এই শরীরে বিবিধশক্তিসম্পন্ন আক্ি 


১৬৬." : সর্বরধর্ধম নির্ণয় সার। 


আছি । এ চিত্রে আমিও নাই, আর আমার কোন শক্তিও 
নাই। চিত্র আমার শরীরের কম্পন! মাত্র । ব্রন্েরও নানা 
রূপের কল্পন। বিদ্যমান আছে। যেসকল প্রতিমূর্তি পূজা করা 
হয়, কে সমস্তই বর্গের কল্পিতরূপ'। ১৫১। 

ভক্তমানব কেবল নিজের মতই ভগবানের বর্ণনা করেন নাই। 
যখন থে ভক্ত ভগবান্কে ঘেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তাহার সেই 
বূপই বর্ণনা করিয়াছেন যিনি তাহার মস্তব্ূপ দেখিয়াঁছেন, 
তিনি তাহার মহশ্তরাপেরই বর্ণনা করিরাছেন, ধিনি তীহ্া 
কুম্মরূপ দেবিয়াছেন, হিনি তাহার কৃর্মরূপেরই বর্ণনা করিরাছেণ, 
বিনি তাহার বরাঁহরূপ দেখিয়াছেন, তিনি তীহার বরাহরূপেরই 
বর্মন! করিয়াছেন, ধিনি তাহার নৃসিংহরূপ দেখিয়াছেন, তিনি 
তাঁহার নৃসিংহরূপেরই বর্ণনা করিয়াছেন, বাহার! তাহার নানা 
মানবমুত্তি দেখিয়াছেন, তীহারা তাহার নাঁন। মানবমৃত্তিরই 
বর্ণনা করিয়াছেন । ১৫২। 

সাকার, সগুণ, সক্রির বলিয়াঁও ব্রদ্মকে কেহ কমাতে পারে না), 
নিরাকার, নি৭, নিক্ষিয় বলিরাও ত্রন্মকে কেহ বাড়াতে পারে না। 
তিনি অব্্কালে সমভাবে আছেন । মনুষ্য তাহাকে কমাতে 
কিন্বা বাড়াতে পারিলে, তাহাকে সব্ধশক্তিমান্‌ আর বলা হয় না) 
প্রকারান্তরে মনুষ্যকেই সর্ধশক্তিমান্‌ বলা হয়। পরমেশ্বরকে 
মন্থষোর জবীন করা হয় । ১৫৩ । 

পরমেশ্বরকে সাকার, সশ্ড৭, ও নক্রিয় বলিলে, যিনি বলেন 
পরমেশ্বরকে কমান হয়, তিনি অন্বি অজ্ঞান । ১৫3 । 

আমি এই দেহে আছি, এই'সুন্ত এই দেহ আমার দেহ 
আমি এই রূপবান এই জন্ত এইুরূপ, আমার রূপ । পর 


ষষ্ট অংশ । ১৬৭ 


মেশ্বর বিশ্বে আছেন ।' ঘিনি বিশ্বরূপবান্। এই জন্ত তিনিও 
বিশ্বব্প। ১৫৫। 

কোন বিষয়েই জীব পূর্ণ নয়। নর পরমস্ুন্দর, নারী পরম- 
সুন্দরী হইতে.পারে না । পুরণ সুন্দর নর নয়। পূর্ণ সুন্দরী নারীৎনয়। 
পুরুষরূপে পূর্ণনুন্দর ভগবান্‌। প্রক্কতিরূপে পূর্ণনুন্দরী ভগবান্‌। 
পুরুষরূপে পরম সুন্দর তগবান্‌ | প্রকৃতিরূপে পরমাস্ন্দরীও 
তিনি । ১৫৬। 

অষ্টার স্তার স্থষ্টি সম্পূর্ণ হইলে, ষ্টার শ্রেচ্ত্ব থাকে না, এই 
ভন্য স্থষ্টি অসম্পূর্ণ | ১৫৭। 

কষ্ণধন অক্ষয়ধন। তাহাকে চোরে চুরি করিতে পারে না। 
জগতের ধন চোরে চুরি করিতে পারে, খরচ হোলে ফিরে পাও 
না। ১৫৮। 

বল। হব ছবি আদিতোচে, হবি খাইভেছে, ছি খীইভেছে, 
হরি একটা নাঁম, বাস্তবিক তাহা আসে না, যায় না এবং খার ও 
না । যার নাম হরি সেই আসে, সেই যায় এবং সেই খায় । অথচ 
হরিই এ তিন কর্ম করিতেছে বলা হয়। এ প্রকারে নাম নামী 
অভেদ নির্দেশিত হইয়াছে । ১৫৯। 

কোন অভিধাঁনই “অমরকোধ” নহে। ভগবানের ভাঁগারই 
“অমরকোষ”। ১৬০। 

এই জগতে ঈশ্বরের কত রকম ভাঁগার আছে। “কত ধন 
ভাণ্ডার, কত জ্ঞানভাঁগার, কত ভক্তিভাগার এবং কত 
প্রেমের ভাগডার আছে। ্লীরো কত কি জিনিষের ভাণ্ডার, 
আছে। দেই সকল ভাখার কতগুলি লোকের লিম্মায় 
রাখিয়াছেন। এ নকল ভাণ্ডার ধাহাদের জিম্মায় আছে, তাহা? 


১৬৮ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার | 


রাও সামান্ত লোক নন। তীহাদের সকলের চরণে প্রণাম । 
তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ । ১৬১] | | 
ঈশ্বরের ধনের ভাগারীর কাছথেকে নির্ধন ধন পায়। ইশ্ব- 
রের ৪জ্ঞানভাগারীর কাছথেকে, অজ্ঞান জ্ঞান পায়। ঈশ্ব- 
রের ভক্তির ভাগারীর কাঁছথেকে অভক্ত ভক্তি পায়। ঈশ্ব- 
রের প্রেমের ভাঁগারীর কাঁছথেকে অপ্রেমিক প্রেম পায় । ১৬২। 
ঈশ্বরের যে ভাগার ধাহার জিম্মায় আছে, তিনি সে ভাগাঁরের 
সামগ্রী অপব্যয় করিলে, ঈশ্বর তাহাকে শাস্তি দিবেন । ১৬৩। 
প্রত্যেক ভাবার সদাসং উভয় বিষয়ই প্রকাশ করা যায়। এক 
আদ্যাশক্তিই বিদ্যা এবং অবিদ্যা রূপে প্রকাশ হইয়াছেন । ১৬৪৭। 
“ক্রতিতে” চিৎশক্তি ঘিনি, নানা তন্ধে তাহারই কালী নাম, 
নানাতন্থে তীহারই বিষর বণিত হইয়াছে । “বৈদিক” চিত্শক্তির 
তন্ত্রে কালী নাম দেওয়ার কোন ক্ষতি নাই । “ঞ্রতির” 
আনন্দণক্তিত্রই “ত্রক্ষবৈবর্ভ”, “পঞ্চরাত্র”, ও “্রাধাতন্তর প্রভৃ- 
ভিতে রাধা নাম, তাহারই বিষয়ে উ সকলে বরিত হইয়াছে । 
ই সকল গ্রন্থে আনন্দশক্তির রাঁধা নাম দেওদ়ার কোঁন ক্ষতি 
নাই। তন্ত্র অনুসারে কালী বৈদ্িকচিতশক্তি | পত্রক্মবৈবর্তে” 
“নারদ পঞ্চরাত্র” ও “রাধাতন্ত্র” প্রতি অনুদারে “বৈদিক” 
আনন'শক্তিই রাঁধা । ১৬৫ । 
অনেকক্ষণ লৌহপিও অগ্রিত্ে পোঁড়াইলে লৌহপিওও 
অগ্ধি হয়। জলের সঙ্গে ময়দা মাখিলে জলও ময়দা অভেদ 
হয়। এ উদাহয়ণদ্ধয় অনুসারে বিমবময়ী কি প্রকারে অভেদ 


পট বোঝা যায়। লৌহপিও রশ বিশ্ব আর অগ্নি যেন 
দ্িশ্বময়ীশক্তি ৷ ১৬৬। 


ষষ্ঠ অংশ। ১৬৯ 


গঞ্জার উৎপত্তি বিষ পাদপন্সম হইতে হইয়াছে বলিয়া, 
কোন কোন শান্ত গঙ্গাজল পান ও ব্যবহার করেন না। শিব ভ 
গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন । তবে সে গঙ্গাজল বাব. 
হারে দোষ কি? ১৬৭। 

তন্ধে মহাদেব অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে জ্ঞান দিয়াছেন । সর্কা- 
তত্বে ব্রহ্মতত্বজ্ঞান, ধিনি ব্রহ্ধ,দ কেবল তাঁরই আছে । ঠিনিই 
কেবল অজ্ঞানের কথার ভিতর দিরে জ্ঞানের উপদেশ দিতে 
পারেন । ১৬৮ । 

বানর ক্দলী খাইতে ভালবাসে । তাহাকে অহিফেণ ও 
বিষ থাওয়াতে হইলে, কদলীর মধ্যে পূরিয়া খাওয়াতে হয়। 
নতুবা খায় না। কলির অধিকাংশ লোক "পঞ্চমকার” ভাল, 
বাসে। এই জন্ত শিব পঞ্চমকারের ভিতর দিয়! ঈশ্বরতত্ব দিবার 
ব্যবস্থাও করিয়াছেন । ১৬৯। 

দুধটা ত আর গাছের রস নয়। আমরা কিকরি। আমা- 
দের ওট| না হোলে চলে না। গোরুর দুধ থেকে ঘি হয়, তাতে 
বৈদিক হোম পর্য্যন্ত হয়। ভাগবতে দেখা বার, কৃষ্ণ ঠাকুর ছুধ, ঘি, 
ননী, বড় ভালবাদিতেন। দ্ুধটাকে নিরামিষ্ের মধ্যে ধনা হয়। 
কিন্তু বাস্তবিক ওটা নিরামিষ্য নর । বড় বড় “দা”, “পরমহংস”, 
“ব্রহ্মচারী” ও নিরামিষ ভোজী, নানা সাম্প্রদায়িক সাধুদের মধ্যে 
ও আচারবিশিষ্টা বিধবাদের ছুপ্ধপানে আপত্তি হয় না। অনেক 
ব্রতোপলক্ষে বিধৰারা কেবল ছুপ্ধপান করিরাই থাকেন । অনেক 
বড় বড় সাঁধু স্বধু ছধ থেয়ে থাকেন দেখা! যায়। ১৭০ । 

মার শরীদের অংশ মা ছধ। হার ছুধ সকল জীব জন্তকেই 
ধাইতে হয়। মার শরীরটা রক্ত, মাংস, অস্থি প্রততির সমাষ্ট। 

৯৫ 


১৭০ সর্ধধন্ নির্ণয় সার | 


সেই সমষ্টির অংশ ছুধ হইলে, তন্ত্রের মাংস মকাঁর ব্যবহার ফে না 
করেন? কাহাঁকে না শিববাকা পালন করিতে হয়? শিব 
যাহা কথায় বলিক়্াছেন, তিনি আমাদের কাষে করাইয়। লইতে- 
ছেন। ১৭১। 

এক পথ দিয়া এক ব্যক্তি বেশ্তা লইয়া যাইতেছে, এবং 
অপর ব্যক্তি সেই পথ দিয়! সাধুসঙ্গ করিতে যাইতেছে । একই 
তন্ত্রের মত অবলম্বন করিয়া, কেহ কালী চরণ পাইতেছে, আর কেহ 
বা পঞ্চমাঁকারের প্রকৃত উদ্দেশ 'ও ব্যবহার না জানায়, নিরয়গীমী 

২৮৩১ 1 ১৭২ | 

পণ্ড ভূমিতে শয়ন করে। পণ দিগম্বর থাকে। মানুষের মতন 
পশ্তত্ব ভোগ বিলাসের লালসা নাই। পণ্ড কিছু সঞ্চয় করে না 1 
পশ্ত ধন এবং সন্ত্রমের আভিলাধী নহে । কুকুর এবং বিড়াঁল প্রভৃতি 
পশুর ছাই গাদাতেই প্রায় শয়ন করিয়া থাকে । তীস্ত্রিক পণ্ত- 
ভাববশিষ্ট ব্যক্তির, পশুর সংগুণ সকলই আছে । তন্ত্রের মতের 
পশ্বাচারী প্রক্কত তপস্বী। শিব বীরেশ্বরও বটেন, তিনি পশুপতি.ও 
বটেন । ১৭৩ । 

পরমাশাস্তিরূপ কারণবাপ্ি দ্বারা যিনি পুর্ণীভিষিক্ত হইয়াছেন, 
তিনিই প্ররুত্ সংকৌল, তিনিই জীবনুক্ত, তিনিই পরমজ্ঞানী 
ও পরমশান্ত। উঁহারই চিন্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তীহারই অনমালিন্ত 
ধৌত হইয়াছে । তিনিই অবধৃত হইবার যোগ্য । ১৭৪ ) 

“গীতা” আমার সারাৎ্সান। “গীতা” কি সামান্য পুথি? 
গ্লীতার টাক পরমজ্ঞান, পরমজ্জান গীতার মহাভাব্য । ম'গে গীন্ভা 
কি সকলে বুঝতে পারে ? তুমি যে মামনিজে গী-1 ১৭৫। 

ভগবাণ্‌ সম্বন্ধে সমস্ত উপনেশই ভাঁগবং। যে সমস্ত উপদেশ 


ষষ্ঠ অংশ | ১৭১ 


দ্বারা তাহাকে জানা যায় সে সমন্তই বেদ। ভগবান্কে বিনি 
জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ৷ সমস্ত ভাঁবেই তীহার অর্চনা! করা 
যায়। আমরা বুঝিতে পারি না, সমস্ত সহন্ধই তাহার সহিত 
মাছে। যে কোন দেশে, যে কোঁন ভাবে, যে কোন ব্যক্তি 
তাহার অর্চনা করেন, তিনিই ভক্ত । তীহার থে কোন নাম, থে 
কোন রূপের, যে কোন দেশ, ঘে কোন ব্যক্তি, যে কোন প্রকারে 
তাহার অর্চনা করেম, দে সনস্ত নাম ও বপ তীহারই । তাহার 
অনন্তরূপ, অনস্তলাম, অনন্থুণ্ডণ, অনন্তশক্তি, অনন্তকার্ষ্য, 
অনস্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম । ১৭৬। 

আর্্দিগের ধর্ম স্বন্বীষ আদি গ্রন্থ বেদ। তাহাতে নান। 
সময়ে নান! পুরাণ, নানা তন্ত্র ও নানা শান্তর প্রকাশিত হইবে 
বলা হয় নাই । অথচ পরে পমন্ে সময়ে যে সকল প্রকাশিত হই- 
মাছে, সে সকল বেদ সম্মত না হইলেও, সে সকল মান্য ও গ্রাহ 
করিতেছি । প্র সকল পুর্বববন্তী গ্রন্থ সমূহে যে সকল ধর্ম বিষয়ক 
গ্রন্থের উল্লেখ নাই, সে সকল গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হইলেই বা মাস্ট 
ও গ্রাহ্য করিব নাকেন? ধর্ম সম্বন্ধে বে সকল গ্রন্থ হইয়াছে, 
যেসকল হইতেছে ও হইবে, দে সকলই আমি গ্রাহা ও যবান্ 
করি । ১৭৭। 

জগতে কেবল একই ধন থাকিবে, ঘি ভগবাঁনের অভিপ্রেত 
হইত, তাহা হইলে মাবার বেদের পরে নানা মুনির নানা মত 
হইত না। এত পুরাণ,*এত তন্ত্র, এত শাস্ত্র হইত না। *গুক- 
নানক” প্রস্থতি মহাত্মাগণের নৃতন নূতন মতও গ্রকটিত হইত 
না। যেমন এক স্থান্ঞযোইবার নৃতন নৃন্ধন পথ হইতেছে 
তজ্জপ ভগবানুকে প্রাপ্ঠিধও নানা মহাত্মা কর্তৃক নান] পথ 


১৭২ সর্ববধর্মথ দিয় সার । 


গ্রদশিত হইতেছে ৷ দিব্যজ্ঞান সন্ত যে কোন মহাত্স! কর্তৃক 
ঘে কোন যুগে, যে কোন মত প্রচারিত হইবে, তাহা মান্ত করা 
কর্তব্য । কোন ব্যক্তির কল্পিত ধর্মমত অবশ্য অগ্রাহ্থ করি। ১৭৮। 

সর্বদেশীয় মহাপুকষদ্দিগের ভিতর থেকেই পরমজ্ঞানের 
স্করণ হইয়া থাকে। ইংস্াজ মুসলমানের ক্ষুধার সঙ্গে একজন 
আর্য্যের ক্ষুধার কোন প্রভেদ নাই । জগতের সকল ভাষ! দ্বারাই 
পরমজ্ঞান স্করিত হইতে পারে। যে সকল ভাষার যে সকল 
কথ! দ্বারা পরমজ্ঞান স্কুরিত হইয়াছে, সেই সকল কথাই সংস্কত 
কথা । জগতের সকল ধর্ধ্বশাস্ত্রে ভাষাই সংস্কৃত ভাষা, জগতের 
সকল ধন্মশান্ত্রের কথাই সংস্কৃত কথা । যখন নে সকল ভাষা, 
যখন সে সকল কথা পরমজ্ঞান ব্যক্ত করে না, তখন সে সকলকে 
অসংস্কৃত বলি । ১৭৯1 

“্চণ্তীদাস” “বাঁসলীর” তক্ত ছিলেন, কিস্তু তিনি প্রীরাঁধারুষ্চ 
সম্বন্ধে যে সকল কীর্তন রচন| করিয়াছেন, সে সকল অতি অস্তুত 
ও চমতকার, তিনি বালীর ভক্ত হইলেও রাঁধাকষ্জের প্রতি তাঁর 
বিশেষ তক্কি ও প্রেম ছিল। সেই মহাত্মার রাধাকুষ্ণের প্রতি 
প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় তাহার রাধার সম্বন্ধীয় পদাবলীই 
দিতেছে। শ্ীক্রীমহাপ্রভু তাহার পদাবলী শুনিতে বড় ভাল- 
বাসিতেন। মহাত্মা চণ্ডীদাসের গোড়াম ছিল না1। ১৮০। 

বুদ্ধদেবের মত হিন্দুরা মানেন না । অথ্চ তাহাকে অবতার 
বলিয়া মানেন | বারাণসীর জোলাঞ পালিত পুত্র কবির- 
দাসের মত হিন্দুরা মানেন না। কিন্ত শ্রীক্ষেত্র তাহার 
তেুড়ানি খান। ১৮১। 

যেমন সকল অশ্বই তোমার বাহন নল, তন্দ্রপ নকল মূধিকই 


ঘ্ঠ অংশ । ১৭৪ 


গণেশের বাহন নয়। - গণেশের বাহন-মুষিক অতি পবিত্র এবং 
পণেশের প্রতি তাহার জত্যন্ত ভক্তি। গণেশের ভোগের জন্ত 
যে সমস্ত সামগ্রী রাখা হয়, সে সমস্ত সে উচ্ছিষ্ট করে না। ১৮২। 

বঙ্গে চৈতন্ঠদেব এত অধিক হরিনাম জাহির করিয়াছিলেন 
বে, এখনো! পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব হিন্দুসম্প্রনায়ীরাই উচ্চ হরিধবনি 
করিয় শ্াশানে শব দাহ করিতে লইয়! যান । ১৮৩। 

ধাঁর সমস্ত জীব জন্তর প্রতি দ্বেহ ও দরা আহে, তীর সমস্ত 
জীব জন্তর প্রতিই মমতা আছে। এ প্রকার শ্নেহ ও দয়াশীলের 
সমস্ত জীব জন্থই তাহার। এ্রপ্রকার ন্নেহও দয়া অতি ছুল 
এ প্রকার ন্নেহ ও দয়! জীবের নাই। এ প্রকার স্নেহ ও দয়! 
হইলে খুব ভাঁল। ৫৮৪। 

অনন্ত অবস্থা । সকল অবস্থ! সকলে পায় না। বিদ্যা নানা । 
সকল বিদ্যা সম্পূর্ণপে একজন শিখিতে পারে না। একজন 
এক প্রকার বিদ্যাই সম্পূর্ণরূপে শিবিতে পারে না । ১৮৫। 

অপত্য নিত্যও নন অনিতাও নম্বর । সত্যের অভাব অসত্য 1১৮৬ 

যাহা আছে, তাহা অনত্য নয়। যাহ! নাই, তাহাই অসত্য | 
যাহ। নাই, তাহা নিত্য ও নর, অনিত্যও নর। অনিত্যকে অসত্য 
ৰলিলে, অনত্য ও সত্য বুঝিতে হয়। অনিত্য অসত্য বলিলে 
তাহার অর্থ অচিরস্থায়ী সত্য বুঝিতে হয় । ১৮৭। 

যাঁহা ছিল, তাহা সত্য, যাহা! আছে, তাহা সত্য, যাহা থাকিবে, 
তাহা সত্য। ১৮৮। 

সম্পূর্ণ সত্যবাদী কেহ নাই। সম্পূর্ণ সত্য কথা কেহ কহিতে 
গারে না। কথা কহিলে, সত্য মিথ্যা উভয় কথাই হয়। এইজন্য 
কোন কোন উদাসীন সঞ্ঠ্য মিথ্যা উভয্নবিধ কথাই কন ন' 


১৭৪ সর্ধবধন্ম নির্ণয় সার 


একেবারে মৌনী হয়ে থাকেন। স্বাভাবিক মৌনাবস্থায় মহা- 
পুরুষেরা সত্য মিথ্যার পরে যান | ১৮৯ ? 

যেখানে সত্য আছে, সেখানে মিথ্যাও আছে। যেখানে মিথ্য 
আছে, সেখানে সত্যও আছে । সত্য মিথ্যার পার বাঁও। ১৯০। 

এক ব্যক্তির নাঁনা ভাষার বিশেষ বুৎপত্তি হওয়ার জন্য, তীহীর 
অধিক'সম্ত্রম হইতে পারে, অনিক ধন হইতে পারে। তাহার 
নান। ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকার ভস্ত তর্কে অনেককে পরাজিত 
করিতে পাঁরেন। কিন্তু নান! ভাষায় অধিকার থাকায় মোহ 
হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না । শুভবুদ্ধিগ্রদীয়ক দিব্যজ্ঞান 
ব্যতীত কোন্‌ ব্যক্তি যোহমুক্ত হইয়াছেন ? দিব্যজ্ঞানই শুভবুদ্ধির 
জনক । কুবুদ্ধির জনক অজ্ঞান । ১৯১। 

পর্ডিত শিক্ষা প্রদানে পাণ্ডিত্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্ত 
প্রেম ভক্তি প্রদান করিতে পারেন না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম 
ভক্তি প্রদান করিতে পারেন । ১৯২। 

মানবের লিখিত কাব্য কাবা নয়। সৃষ্টিই প্রকৃত কাঁব্য। 
সেই কাঁবোর ঈষৎ বর্ণনা নাঁনা ব্যক্তি করিষ্াছেন। মুর্তি আর 
প্রতিমুষ্তিতে ষে প্রভেদ, পরমেশ্বর কৃত স্ষ্টি কাঁব্যে ও মানবরচিত 
তাহাৰ ঈষৎ বর্ণনায় সেই প্রভেদ । প্ররুত স্বতাব কবি স্বয়ং 
পরমেশ্বর 1 ১৯৩। 

জীবের উপরের আচরণটাই দেখ ।ভিতরে কি আছে, দেখিতে 
পা না । গৃহ আর তার ভিতরের গৃহী এক প্রকার নর। নল 
দিষা জল পড়ে । নল আর জল এক রকম নয়। ঠাকুরের গঠন 
যেমনই হউক না কেন, ভিতরের বস্তই আঁসল। ১৯৪ । 

সর্ধ জীবের এক চৈতত্ত । আঁচর্ণ অন্গসারে পশু, পক্ষী, মান 


মঠ অংশ। ১৭৫ 


ধলি, খৌঁড়োঁধরের মানুষ হর্দ্েও থাকিতে পারে । হ্ট্য খোড়ো- 
ঘড়ের প্রভেদ আছে ।* কিন্তু মানুষ সেই এক । ১৯৫। 

পৃথিবী, জল, অগ্থি ও বাঁযু এই চারই জীবিত। এর চারিটী- 
তেই চার প্রকার শক্তি আছে, পৃথিবীতে বৃক্ষ বাড়ে, পৃথিবীর জীবন 
আছে জানিতেছি । জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, এবং সিঞ্চনে বৃক্ষ 
বাড়ে, তাহারও জীবন আছে জানিতেছি। অগ্নিতেশ্দাহ হয়, 
তাহীরও জীবন আছে জাঁনিতেছি। বাঁযু বহিতেছে, আমাদের 
অঙ্গ শীতল করিতেছে, তাহাবও জীবন আছে বুঝিতেছি। ১৯৬। 

এক অজড়ের সঙ্গে অপর অজড়েব সম্বন্ধ আছে, তাহা উভড়ে- 
রই বোধ আছে। কিন্তু এক জড়ের সঙ্গে অপর জড়ের যে 
সম্বন্ধ আছে, তাহা উভয জড়েরই বোধ নাই । জড়ে জড়ে অবো- 
ধাত্সক সম্বন্ধ । অজড়ে অজড়ে বোধাত্মক সম্বন্ধ । ১৯৭। 

নির্বোধ জড় | কাবণ জড়েব কোন বৌঁধ নাই, জীব আছে, সে 
বোধ ত তার আছেই । তবে সকল জীবেরই সকল বিষয়ে বোধ 
থাকিতে পারে না । তবে কোন জীবই একেবারে নির্বোধ হইতে 
পারে না। ১৯৮। 

কেবল নিজের স্থথেব জন্যই যত্ব পাওয়া উচিত নয়। এ প্রকার 
যত্ব মহাস্বীর্থপরতাব পরিচায়ক | ১৯৯। 

পরের সুখে সুখ বোঁধ,পরের দুঃখে ছুঃখ বোধ,অতি অসাধারণ 
লোঁকেরই হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের কেবল নিজের স্থখেই 
স্থখ বোধ হয়, এবং নিজের ছুঃখেই দুঃখ বোধ হয়। এই প্রকার 
লোক অতি স্বার্থপর, নিজের আবাঁত লাগিলে, স্বভাবতঃই ন্ত্রণা 
বোধ হয়। অপরের গায়ে আঘাত লাগলে, যন্ত্রণা বোধ প্রায় 
কাহারো হইতে দেখা যার না। ২০০। 


১৬ সর্ববধর্ম্ম নির্ণয় সার । 


তোঁমার পরমশক্রর বিপ?্‌ হইলেও তাকে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিবে, বিপদ্কালে তাহারও বিপদ্‌ বৃদ্ধির কারণ হইবে না 
পরমশক্রর পীড়! হইলে, যদ্যপি তাহার সেবা শুশ্রষ! করিবার কোঁন 
লোক 'না থাকে, তাহা হইলে তাহারও সেবা শুশ্রধা করা 
উর্চিত। ২৯১। 

সার কিসে নাই? বিঠা, গোবর, খোল ও তস্ম ক্ষেত্রে দিলে, 
ক্ষেত্র উর্ববরা হয় । মেথর যে এত নীচ জাতি, কিন্ত সেই মেথরের 
অভাবে বিষ্ঠা পরিফার হয় না। জগতে সকলেই পরস্পর উপকার 
করিতেছে । ২০২1 

নান্তিকদের মতে দে সমস্ত সারগর্ভ সছুপদেশ আছে, সে 
সমন্তও গ্রহণীর । ২০৩। 

থে সমন্ত পাঁথিব সামগ্রী সঞ্চয় কর, সে সমস্ত তুমি চিরকাল 
বাবহার করিতে পারিবে না, এমন সব সামগ্রী সঞ্চয় কর, যে নকল 
তোমার চিরকাল উপকা'রজনক হইবে । ২০৪। 

তুমি ভবিষ্যৎ বাবহারের জন্য নানা প্রকার সামগ্রী সঞ্চয় 
কর। বিপদ ঘটিখে জানিতে পারিলে, অগ্রে সাবধান হও । কৈ 
'ভুমি পরকালে সণ সচ্ছন্দে খাকিবার জন্য জ্ঞানরতও সঞ্চয় কনা! 
যমদণ্ড হইতে মুক্ত হইবার উপায় এখন থেকে ত কর না? ২০৫। 

যাহার স্থখ দুঃখ আছে, আনন্দ নিরানন্দ আছে, নিদ্রা জাগরণ 
আছে, যাহার নাঁনা কাধ্য আছে ও নানা কাধ্যের কাল 
আছে, তাহার পাপ পুণ্যও আছে, পাপপুণ্যের ফলভোগও 
আছে । ২০৬। ্‌ 

স্থদ শরীরের সঙ্গে ইত্ডিয়গণের যতক্ষণ সম্বন্ধ, ততক্ষণ জীবন । 
স্থল শরীরের সঙ্গে তাহাদের যতক্ষণ সম্স্ক থাকে, ততক্ষণ শরীরে 


বষ্ঠ অংশ। ১৭৭ 


আখখাঁত লাগ্গিলে কষ্ট বোধ হয়, শরীর দগ্ধ করিলে লাগে, কাট্লে 
লাগে। ২০৭। 

চক্ষু দ্বিগ্রকার। অন্তর্চক্ষ, ও বহির্্ষু। বহি স্থল জড়, তাহার 
মধ্যে অন্তক্ষু বা দর্শনশক্তি না থাকিলে, তন্বারা দেখা যায় নাঁ। 
শরীরের সমস্ত বহিরগগের মধ্যেই অন্তরঙ্গ আছে । বহিরন্ধ, সকল 
জড় ওস্ুল। অন্তরঙ্গ সকল শ্যক্ষমীসক্তি | ২০৮ | 

আমার এ চক্ষু জড় দেখিবার চক্ষু, আমার এ চক্ষু স্থূল দেখি- 
বার চক্ষু । আমার এ চক্ষু আমীকে দেখিবার পর্যন্ত নয়। তবে 
ইহ! ঈশ্বর কি প্রকারে দেখিবে ? ২০৯। 

চক্ষু দেখে না, আমি দেখি । হস্ত কার্য করে না, আমি 
কাধ্য করি। মুখ আহার করে না, আমি আহার করি । 
উপস্থের কোন কার্ধ্য উপস্থ করে নাঁ। আঁমি করি। চক্ষু প্রভৃতি 
নান! শারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার নানা ক্রিয়াষন্ত্। কিন্তু তাহাদের 
কেহই কর্তা নহে। ২১০। 

একই ক্রির়াশক্তির সৎকার্ধয এবং অসংকার্ধ্য দুইটা প্রধান 
বিকাশ । সংৎকার্ধ্য আবার এক প্রকার নয়। অসতকার্যাও 
বছ প্রকার আছে। এক আনন্দই নাঁনারূপে বিকাশিত হইয়া 
থাকে । বিষয়ভোগ জনিত যে আনন্দ হয়, তাহা অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট আনন নাই। আর দিব্যানন্দাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট আনন্দ 
নাই। ২১১ । 

শরীর ধারণে নানী নন্বন্ধ হয়। রাম মনুষ্য শরীর ধারণ 
করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার নান! লোকের সহিত নান! সহগন্ধ 
ছিল | ২১২। 

কেবল বিশ্বাসেই জ্বগীৎ চলিতেছে, একথ! বলা যার না 


১৭৮ ব্রবধন্্ন নির্ণয় সার | 


কারণ আম!দের সকলকে বিহাঁন নাই, ,সকল বিষয়েও বিশ্বাস 
নাই। জগত বিশ্বাস অবিশ্বাস উভগ্বেই চলিতেছে । ২১৩। 
আমি রন্ধন করিতে জানি না, অপরে রন্ধন করিয়া দিলে কি 
আমি খাইতে পারি না? তাহা আহাপ্ করিবার কি আমার 
অধিকার নাই? গান গাহিতে জ্বানি না বলিয়া কি, গান 
শুনিবারও আনার অধথকার নাই? গান গশুনিলেও ত আমার 
কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। বিশেষতঃ ধর্মবিষয় গান শুনিলে, বিশেষ 
আনন্দও হয়। বেদে ধাহাদের অধিকার নাই বলিতেছেন, 
বেদ তাহাদের বুঝাইয়া বলিলে, তীহাঁদের উপকার না হইবারই 
কারণ কি? তুমি ইংরাঁজী জান না, বাঙ্গালা জান। সেই 
ইংরাজী, বাঙ্গালায় বোঝায়ে বপিলে অবশ্যই বুঝিতে পাঁর। ২১৪। 
তুনি বলিতেছ, শুর্দের নেদে অধিকার নাই । কিন্তু “শন্কর 
দিখিজয়ের” মতে চতুব্বেদ চারিটী কুকুর হইয়াছিলেন। কুকুর 
অপেক্ষা শূদ্রকে অশুদ্ধ বলিতে পার ন।। কুকুর ক্নেচ্ছ, যবন, চণ্ডা- 
দলের পর্য্যন্ত অন্্ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। কুকুর গোমাংন প্রভৃতি 
শৃদ্রের অথাদ্য মাংস পাইলেও ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না ।২১৪। 
পুরুষকে পুকষ ভিন্ন প্রক্কতি দেখি না, অগ্নিকে ববাবরই অগ্নি 
দেখি। প্রক্কৃত ভ্ঞানীকে অজ্জাঁনী দেখিবার সন্ত(বনা নাই, প্রকৃত 
ভক্তকে অভজ্তই বা দেখিব কেন ? ২১৩। 
কোন কেন বৈষ্ণব গ্রন্থের মতে শিব একজন বিষুখর ভক্ত, 
কিন্তু “শিবাষ্টক” নামক স্তবে তদ্বিপরীত দেখ! যাঁয়। সে মতে 
বিষণ নেই শিবের দুই পাঁ। যথা যূল গোকে--“গিরিরাজ সুতা 
স্থিত বাম তহ্গং। তন নিন্দিত বাঁজিত'কোটিবিধুং | বিধি বিষুঃ 
শিবজ্তব্পাদযুগং। প্রশমামি শিবং শিব 'কলপতরুং |” ২-৭। 


ষষ্ঠ অংশ ১৭৯ 


ঘে শিব আজ পুজা*করেন, সে শিব কাল পুর্জা করেন না 
কেন? আবার নূতন শিব গড়িয়! পুজা করেন কেন? একশিবে 
কি বরাবর পুজা! চলে না? ৯১৮। 

যে শিব রুদ্ররূপে সর্ব্বনংহার করেন, যে,শিব মৃত্যুঞ্জয়, যিনি 
অমর তীকে তুমি সংহার মুদ্রা দ্বারা সংহার কর কিঞ্প্রকারে 
আমি তাহা বুঝিতে পারি না। যিনি অনাদি, ধিনি কালের 
প্রকাশের আগে থেকে আছেন, তকে তুমি সংহার কর, এ 
আবার কি কথা? তিনি যে নিত্য, অমিত্যকে সংহার কর! 
যায়, নিত্যকে কি সংহার করা যায়? তুগিযদি শিবের প্রীণ 
প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তুমি যদি শিবকে সংহার করিতে পার, তবে 
আর তুমি সে শিবকে পুজা কর কেন? তুমি যর্দি শিব গড়তে 
পার, তবে তোমার এত দুঃখ, এত শোক, এত রকম্‌ 
পীড়া কেন ? এমন শক্তি ভোমার, তবে তোমার এত 
অভাব কেন? তবে তোমার অভাবের অভাব হয় না কেন? 
শিব শক্তিমান্, আদ্যাশক্তি তাঁর শরশ্বরধ্য, সেই আদ্যাশক্তির বিকাশ 
নানা শক্তি, সে ভন্ত তিনি সে সর্বশক্তিমান । তুমি এমন সর্বব- 
শক্তিমান শিবকে নিইশক্তির মত কোরে কখন বাচাও, কখন 
মার, তবেত তুমি সামান্ত নও । তবে তুমি কে, আনার বল? 
তুশি বর্দশক্তিমানের উপর শক্তিধর, তুমি কে আমার বল? 
তিনি কি তবে তোমার ভক্তিবশে কধন মরার মতন হছে 
থাকেন, আর কথন যেন জীবিতের মতন থাকেন? প্রভো বিশ্ব- 
নাথ! তুমিই কি শিব? আবার তুমিই কি সৃত্যুঞ্জয় ? ২২৯। 
_ খিনি ভগবান্‌ নন, ধ্তনি কি ভগবান নন্‌ জানেন না? এর্যনি 
সাধু নন, তিনি কি সাুনন জানেন না? নিজে ভগরান্‌ নন 


১৮০ সর্ধ্বধর্মম নির্ণয় সার 


জানিয়াও যিনি, অপর যাহাতে তাহাকে দ্রগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস 
করে, এরপ চাতু্ধ্যপূর্ণ উদ্যম করেন, তিনি অধম হইতেও অধম। 
তাহার মুখ দর্শন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অসাধুর 
সাধুর বেশে, সাধুরূপে গণ্য হইবার প্রয়াসও বিশেষ দৌষনীয়। 
তাহার পারত্রাণ সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে । ২২০। 
সুমিষ্ট আম ভক্ষণ করিলে, আর তাহার খোসাকে ত্র করে 
না। আমের জন্য ধোসাকে যত । খোদার জন্ত আম্রকে যত্ব 
করনা । দেহীর জন্য দেহকে ঘত্ব। দেহের জন্ত দেহীকে 
য় কর না। দেহী দেহত্যাগ করিলে, দেহে আর যত্ব থাকে না। 
সত্বর দেহকে শ্শানে সমাধি ক্ষেত্রে, অথবা কোন নদীর জলে 
ভাসাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হও । ২২১। | 
আমার যদি কোন অভাব না থাকিত, আমার যদি কোন 
অভাব বৌধ না থাকিত, আমি সর্বশক্তিমান হইতাম । তাহ হইলে 
বলিতে পারিভাম.ঈশ্বর আমাকে যে বুদ্ধি ও যে সকল শক্তি দিবার 
সে সমস্তই দিরাছেন, সুতরাং তাহার কাছে আর আমার কিছু 
প্রার্থনা করিবার আবশ্তক নাই । আনি দেখিতেছি, কোন 
মনুষ্য যি আমাকে একেবাকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে 
আমাকে মহ! বিপদে পড়িতে হয়, তবে আমি কি প্রকারে 
বলিব যে, ঈশ্বরের সাহায্যে আর আমার দরকার নাই। যত 
দিন বীচিব, ততদ্রিন কত মনুষ্যের সাহাধ্য আমাকে লইতে 
হইবে, আমাকে কত মানুষের কছে কর্তকি শিখিতে হইবে, 
তবে আমি কি প্রকারে বনিব ভগবানের নিকটে আমাকে কিছুই 
পরার্ঘনা করিতে হইবে না, তঁহাব সাহা আর আমার আবস্তক 
হইরে ন, তাহাই রা কি প্রকারে নিশ্চয় করিব ? ২২২। :. 


ষষ্ঠ অংশ। ১৮১ 


পরমেশ্বর তোমাকেনযে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর 
অধিক দিতে পারেন না, তাহাও বলিতে পার না। কারণ তিনি 
তোমাপেক্ষা কত লোককে অধিক বুদ্ধিও দিয়াছেন । ২২৩। 

পরমেশ্বর তোমাকে বে বুদ্ধি দিয়াছেন, তদ্দারা তোমার সমস্ত 
অভাব পূরণ হইতেছে না । তাহা! যদি হইত, তাহা হইলে' বলিতে 
পারিতে, তোমার পরমেশ্বরের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিবার 
আবগ্তক নাই। তাহা হইলে বলিতে পারিতে, তিনি তোমাকে 
যাহ দিবার তাহ দিয়াছেন । ২২৪। | 

এমন কে আছে, যে কখন কোন অপরাধ করে নাই? কিনব 

কৌন দোষ করে নাই? এবং এমন কে আছে, যাহাকে কখন 
কোন অপরাধ করিতে হইবে না? কিন্বা কখন কোন দোষ 
করিতে হইবে না? যাহাকে কথনও অপরাধ করিতে হইয়াছে, 
যাহাকে কখনও দোৰ করিতে হইয়াছে, তিনি অন্তে দোষ করিলে, 
তাহাকে ক্ষমা না করেন কেন? তিনি অন্যে দোষ অপরাধ করিলে 
তাহাকে ভং“নন। নিন্দ! না করিরা, বন্ধু ভাবে, অতি আতীন্ব ভাবে, 
তাহার দোষ অপরাধ বাহাতে সংশোধন হয়, ভাহার চেষ্ট) করেন 
ন। কেন? বাহার দোষ অপরাধ সম্তাব্ন! রহিয়াছে, তিনি অন্তের 
দোষ অপরাধ বোষণ! করেন কেন ? ধাহাঁর দোষ অপরাধ করিবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, অন্যে দোঁষ অপরাধ করিলে তাহার নিকট 
নিন্দনীয় হয় কেন? তিনি দিত্রভাবে দেই দোষ অপরাধের 
সংশোধনের চেষ্ট। করেন না কেন ? ২২৫। 

বতদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইব, ততদিন ক্ষুধা তৃষ্ণ মিথ্যা 
বলিতে পারিব না । বতাঁদিন জগতের কোন কিছুর দ্বারা পীড়িত 
হইব, ততদিন জগতের "কোন কিছু মিথ্যা বলিতে পারিধ না। 


১, 
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এখনে! শোঁক ছুঃখে অভীতভৃত হইতেছি।* শোক দুঃখ বিখ্য! 
বলিব কি প্রকারে ? রোগে কষ্ট হয়। রোগ মিথ্যা কি বলিতে 
পারি? স্বপ্নাবস্থার ভর অসত্য হইলেও, স্বপ্নাবস্থায় সত্য বোধ হয় । 
নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্ন দূর হইলে, স্বপ্াবস্থায় ভয় মিথ্যা বোধ হয়। আমি 
যখন “জগ মিথ্যা”, “হ্ধ সত্য” বুঝিব, তখন জগতের কোন বস্ত 
আমার সুখ দুঃখ পরিতাপের কারণ হইবে নাঁ, তথন আমাকে 
জগতের কোন বস্ত্র গোহিত করিতে পারিবে না, তখন বুথ! 
শোকে অভীভৃতও হইতে হইবে না। আমি মুবে “জগত মিথ্যা”, 
*ত্রক্ধ নত্য”" বলি । ২২৬। . 
“গুড়াক” অর্থে নিদ্রা । সেই নিদ্রার ঘিনি ঈশ্বর, তিনিই 
"গুড়াকেশ” । “গীতায়” অজ্জুনকে গুড়াকেশ বলা হইয়াছে । কারণ 
অজ্জুন নিদ্রার ঈশ্বর হইতে পারিরাছিলেন, কিন্ত নিদ্রা অঙ্জুনের 
ঈশ্বর হইতে পীরেন নাই। অর্জুন দিদ্রাকে সম্পূর্ণ অধীনে 
রাখিরাছিলেন ৷ নিদ্রা অর্জুনের দাসী ছিলেন । অজ্ঞুন নিদ্রার 
প্রভূ ছিলেন। এই জন্য অঞ্জুনকে অনিদ্র ও জিতেক্দরিয় বলা 
যার়। জীব নিদ্রার বশীভূত, জীব শিদ্রার অধীন, এই জন্য জীব 
নিদ্রার ঈশ্বর নর। নিদ্রাই বরঞ্চ জীবের ঈশ্বরী। অঞঙ্জুন 
নরনারারণ ছিলেন, তীহার যনোবৃত্তিদের উপরে প্রভুত্ব ছিল। 
জীব অতি সাশান্ট, সে মনৌবৃত্তিদের সম্পূর্ণ অধীন, পে মনোবৃত্তি 
দের কৃতদাস হইয়াছে । ২২৭। | 
উপদেশ দেওয়া সহজ । তদনুযাক্ির্ক কার্ধ্য করা অতি 
কঠিন। ২২৮। | 
মন্ুষোর পদে পদে ভ্রম | মনুষ্য সম্ূ্ণ ভ্রমশূন্ত হ'তে পারে 
নব ২২ক। | দি ৪ 


ষষ্ট অংশ । ১৮৩ 


প্গীতায়” ভগবান্রে অতি উত্তম উত্তম উপদেশ আছে । তদন্- 
ঘায়িক কয়জন চলিতে পারে ? ২৩০ । 

শেষ জীবনে ধার্ষিক হুইলেও লাভ আছে । ২৩১। 

যদি নিশ্চয় জীন, ভগবান্‌ যাহা করিবার করিবেন, তাহা! 
হইলে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয় । ২৩২। 

কোন মহাত্মা যদাপি তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার অভ্যুদয়ের 

জন্য কার়মনোবাক্যে স্নেহময়ী নিস্তারিণীর নিকট প্রার্থনা করেন, 
তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাকে উদ্ধার করেন। তাহা হইলে 
তিনি অবগ্তই তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষ। করেন, তাহ! 
হইলে তিনি অবশ্তই তোমাকে হ্েহের অঞ্চলে আবৃত--করিয়। 
নিরাপদ করেন । তাহা হইলে অবশ্যই নেই প্রসন্নমরী তোমার 
প্রতি প্রসন্ন হন । ২৩৩ । 

তোমার অবিদ্যামারাচাদরে গা ঢাক! রয়েছে | সেধান। বড় 
মলিন হয়েছে । ভাল ধোবাকে কাচতে দাও, ফর্পা হয়ে আস্ুক। 
অবিদ্যাচাদর ফর্স। হ'লে, দেই বে বিদ্যা হরে যাবে । ২৩৪। 

শরীরের ধোল জাম! । ইচ্ছ। করিলে পরিতে পার খুনিত্তে 
পার, ইচ্ছা করিলে এক ঘর থেকে অপর ঘরে যাইতে পার । 
কিন্তু ইচ্ছা৷ করিলে, এক শরীর হইতে অন্ত খরীরে যেতে পার 
ন1। ২৩৫। 

আমার শরীর চেন, আমাকে চেন না । প্রকৃত সাধু কেবল 
আমাকে চিনিতে পার্ট্রন। তুমি আমাকে এই শরীরেই চেন 
ন1। আমি এ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্ত শরীরে গেলে কি প্রকারে 
চিনিবে ? ২৩৬। 

আকাশ এই গৃছে পরিপূর্ন আছে বলিষ্। কি, এই গৃহকে 
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তুমি আকাশ বলিবে ?. পরমাস্মা আয়াতে শা আছেন 
বলিয়া কি আমিই পরমাত্মা বলিব? ২৩৭। 

আমি দর্শক । দর্শনশক্তির দ্বারা আশি ভগবানকে দেখি 1২৩৮ 

আমি অকর্তীই আছি। অকর্তী আর হব কি? আমি 
কর্তা বন্ভিলেই কি আমি কর্ত! হ'তে পারি? আমার যাহা ইচ্ছা, 
তাহাই যদি করিতে পারিতাম, তাহ! হইলে আমি কর্তী এ বোধ 
আমার থাকিতে পারিত। আমি কর্তা বোধ হইবার কারণ ত 
কিছু দেখি না । ২৩৯। 

দাস দাসী বেমন প্রভূর পত্রীকে মা বলে, আমিও তজ্জপ 
আমার প্রতু মৃত্নাঞ্জরের পত্ীকে মা বণি। ২৪০। | 

হরি সংকীর্তনে নৃত্য কর! অনভাতা! বলিবার যো নাই, কারণ 
অনেক সন্ত্রীন্ত সাহেব বিবিও নাচেন | ২৪১। 

আমাকে আম ম্পশ কর্তে পার না। আমাকে আম 
দেখতে পাই না। কিন্ত আদি আছি বোধ করি; উপলব্ধি 
করি। আছি যখন, তধন্‌ নিজ স্বন্ধে নাস্তিক কি প্রকাঁরে হব, 
আমি ন! থাকিলে আস্তিকত। নাস্তিকতা উভয়ই থাকে না । ২৪২। 

নিজের চিন্তা, নিজের ধ্যান, নিজে কেন করিব! চিন্তা ত 
দুরস্থের করা হয়. ২৪৩। 

যে পুঁথি পাঠ করা হইবে, তাহার পাঠক, ধারক ও শ্রোতা 
তিনেরই সেই পুঁথি উত্তন রূপ জানা চাই। কিন্তু কাশীতে 
 দ্রেখিয়াছি, কোন 'কোন সমরে মূল সংস্কৃত পুথির শ্রোতা 
কোন কোন মূর্খকে নিধুক্ত করা হয়। সনাতন আধ্যধর্মে এ 
প্রব্ধারে অনেক ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচার প্রব্ৰেশ করিয়াছে । ২৪৪। 

নিবাস আচার্যগ্রু” “মহাপ্রভু গুটৈত্ের” অমসামগ্রিক 


ষষ্ঠ অংশ। ১৮৫ 


ছিলেন, তবে তাহাকে কি প্রকারে শ্রীচৈন্তের অবতার বলা যাইতে 
পারে? শ্ত্রীচৈতন্ঠের লীলা সম্বরণে শ্রীনিবাসে তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলা যাইতে পারে । ২৪৫ । 

যতক্ষণ অত্যন্প মল পরিত্যাগের আবেগ থাকে, ততক্ষণ উহা 
পরিত্যাগের স্থানে বদিয়া থাকিতে হর। যতকাল অত্যল্প মাত্র 
সংসার ভোগের ইচ্ছা থাকে, ততকাল সংসারে থাকিতে হয় । 
উহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইলে আর থাকিতে হর না। ২৪৬। 

রোজ ঘর ঝাঁড়িলে ঘর পরিষ্কার থাকে । মনরূপ ঘরও যদি 
রোজ ঝাড়। হদ্ব, তাহ। হইলে তাহাতে আর জঞ্জাল হ'ভে 
পারে না। ২৪৭ | 

“বুদ্ধ” নাস্তিক ছিলেন | তিনি ও বৈরাগী হইয়াছিলেন, তিনিও 
পুল্রকলত্র পিতা ও অন্ঠান্ত প্বজনবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন । ২৪৮। 

বড়পুকুরে মাছ শীঘ্র বড় হয়। ভগবত ব্ষিয়ের চেয়ে প্রশস্ত 
ও বড় বিষয় নাই, তাহাতে সর্বদা মন থাঁকিলে, অতি শীঘ্র তাহ! 
সুপ্রশস্ত ও বড় হয়। ২৪৯। 

প্রেমভক্তিধন, বিদ্যাধন অন্যকে দিলে নিজের কমে না। ২৫০। 

সকল সময়ে ফুল ফল সকল গাছে হয় না। প্রায় অনেক 
বৃক্ষেরই পুষ্প এবং ফলোতপত্তির একট নিদিষ্ট সময় আছে। 
প্রত্যেক ফলপ্রদ বৃক্ষে আমরা যে সময়ে ফল দেখি না, সে সময়েও 
তন্মধ্যে ফলোংপাদিকাশক্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে । নকল ভক্ত 
এবং প্রেমিকের তক্তিপ্রেমন্প ফল সকল সময়ে ব্যক্ত থাকে 
লা। ২৫১৯। 

এ কাষ্ঠ জলিতেছে, উহা! এখন অগ্নি হইয়াছে । উহা অগ্নি 
হইয়াছে বলিয়া কি উহ এখন কাষ্ঠ নয়? উহা এখন অগ্নিও 
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ও বটে। এরূপে জীব শিব হইলেও জীবের জীবত্ব থাকে । 
হিউম্যানিটী (717080)0) জীবত্ব* ও ডিভিনিটা (0) 
£00) শিবত্ব একত্রে থাকিতে পারে । ২৫২। 
বতক্ষণ না কাষ্ঠ অগ্রি সংষোগে প্রজলিত হয়, ততক্ষণ কাষ্ঠে 
অগ্রির গুণ প্রকাশিত দেখি না, ততক্ষণ কাষ্ঠ কোন দাহ দাহ 
করিতেওঁপারে না। জীবের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হইলে জীবে গ্র্থর্য্যের 
প্রকাশ দেখা ষাঁয়। কাষ্ঠরূপ জীব, অগ্থিরূপ ঈশ্বর না হইলে, 
তেজরূপ দাহিকাশক্তিরূপ খশ্বর্যযও দেখা যায় না। ২৫৩। 
সকল মতই সত । সকল মত দ্বারাই ঈশ্বর পাওয়া যাষ 1২৫৪ 
সমুদ্রে রাশি রাশি আবর্জনা, রাশি রাশি বিষ্ঠা নিক্ষিপ্ত হইলেও 
সমুদ্র দূষিত হয় না। আমাদের মতের মধ্যে অনংখ্য বিকৃত মত 
প্রবিষ্ট হইলেও এ মত বিকৃত হইধাঁর নয়। ২৫৫। 
মহাজনের নিকট ক্রয় ক'রে পাইকের ব্যবসা করে, পাইকেরের 
নিকট ফড়ে। ফড়ের নিকট ফিরিওয়ালা সামান্য জিনিষ লক্ষে 
দৌরে দৌরে ফিরি করে বেড়ায়। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ধশ্ম 
প্রচার করে, তারা ফিরিওয়ালা। তাদের পুঁজি কম। মহাজন 
এক জাগার গট্‌ হোয়ে বসে থাকেন । ২৫৬। 
সংসার সাগরে আমার ক্ষুদ্র মনতরী ভাসিতেছে। একে 
মায়ারূপ অন্ধকার রাত্র, তায় অজ্ঞানরূপ মেঘ করেছে। অল্প অল্প 
জানবিহ্যুৎ নল্পাচ্ছে। সচ্চিদানন্দপ কুল কেমন করে পাব।২৫৭। 
বৈদ্য তুমি দৈহিক রোগ পাড়া নিবারণ্করিতে পার। মান- 
সিক পীড়া নিবারণের তোমার ক্ষমতা নাই। সে পীড়া নিবারণ 
কেবল ভগবান্‌ করিতে পারেন। ২৫৮। 
রাজধনাগারে, ব্যাঙ্কে, ও টাকশাটুল দামান্ত বেতনভোগী 
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ভূত্যেরা, দশ পাঁচ টাক! বেতনভোগী পোন্দারের! এক ঘর থেকে 
অন্ত ঘরে ভোড়াবন্দি স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা সকল লয়ে যায়, ব্যান্ের 
বাহিরে লয়ে যাবার যে! নাই । বাহিরে যাবার সময় দ্বারবানের 
কাছে কাপড় ঝাড়! দিতে হয়। এই পৃথিবী ব্যাঙ্কে জীব এক 
স্থানের টাকা স্থানান্তরে লয়ে, যাচ্ছে, কিন্তু যাবার সময় কেবল 
কাপড় ঝাড়ায় হবে না। দেহরূপ কাপড় ত্যাগ করে যেতে 
হবে। ২৫৯। | 

ডাঁকাঁতে বাড়ী ঘেরিলে নিজ সম্পত্তি ও স্বজনবর্গকে বাচাইবার 
ইচ্ছা থাকিলেও সে সময়ে নিজের প্রাণ লয়ে পলাইতে পারিলে 
বাচ। আশিও নংসার আপদ্‌ বিপদ্‌ ও নানা বিদ্বরূপ ডাকাতদের 
হাত হইতে নিজে পলাইতে পারিলে বাঁটি। ২৬০। 

প্রবল ঝটাকার সময় তরঙ্গত সমুদ্রে যে কাগ্ারী ক্ষুদ্র তরণী 
রক্ষা করিতে পারে, দেই নিপুণ কাগারী। সংসার সমুদ্রে যে 
জীবাআানাবিক মনরূপ তরী রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই অতি 
নিপুণ নাবিক । ২৬১ । 

দেবতার নিকট অর্থ কামনা ক*র না। কামনা কর বিবেক 
বৈরাগ্য, কামনা কর ভক্তি, কামনা কর প্রেম । ২৬২। 

বাগানের কাচামিঠে গাছের আব আগে খাও। সংসার 

উদ্যানে জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল আগে খাও। বাগানের পচা 
পুকুরের জল থেও না। ভক্তিন্থধা সরসীর স্ুপ্গিপ্ধ জল পান 
কর। ২৬৩। 

জর বিকারে লোক পচ পুকুরের জল পেলে থায়। জরে কত 
লোকে আম্বল খেতে চায়, তুমি লোভ জরে মাছ-মাংস খেতে, 
এখন জন গেছে খাও না] ২৬৪। | 
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অনেক প্রকার মানসিক জর আছে। কেবল লোভটিই মান. 
পিক জর নয়। ২৬৫। 

মাত ক্রোড়স্থ শিশুও যেমন বিকট এবং কদাকার কোন 
ভয়ঙ্কর লৌককে দেখিলে ভীত হয়, আঁৎকে উঠে, তদ্রপ জগজ্জন- 
নীর ন্নেহময় ক্রেতিস্থ হইয়াও ভক্ত অভক্তকে ভয় করেন । ২৬৬। 

নিধিড়ারণ্যস্থিত অট্টালিকার (গৌড় নগরী নিবিড়ারণ্য 
হইয়াছে, তাহাতে অনেক অট্রালিকা অন্যাবধি বিদ্যামান আছে ।) 
সর্ধনিয়স্তল গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইয়! দংশন করিতে পারে । উ্ধী- 
স্তলে প্রবেশ করিবার অত্যঙ্পই সম্ভীবনা ৷ সংসার অরণ্যের দেহরূপ 
অস্রালিকার সর্ধোচ্চস্তলে মন ঘত থাকিবে, ততই তাহা ষড়রিপুরূপ 
ব্ি্ধরগণ হইতে নিরাপদ ) সাংসারিক নান! আকর্ষণে এবং 
প্রলোভনরূপ ভীষণ কালসর্পগণের গ্রাস হইতে নিরাঁপদ । ২৬৭। 

গ্রহস্টের ভক্তি । জন্্যারীর পৃক্ষে জ্ঞান । ২৬৮। 

ভিক্ষা! ব্যতীত অন্ত কোন সৎ উপায়ে ভরণপোষণের সুবিধ। 
হইলে, গৃহস্থ কখনই ভিক্ষী করিবেন না। অন্য গৃহস্থ তাহাকে 
যে ভিক্ষা দিবে তদ্থারা একজন প্রকৃত বৈরাগী প্রতিপাঁলিভ 
হইতে পারেন । ২৬৯। 

ভিক্ষা! ব্যতীত অন্ত উপানে গৃহস্থের সংসার যাত্রা নির্বাহের 
স্থবিধা থাকিলে, বে গৃহস্থ ভিক্ষা করেন, তাহার তাহাতে মহা 
অপরাধ হয় । ২৭০। 

ধাহার প্রত বৈরাগ্য হইয়াছে, ঘিনি ভগবানকে পাইবাঁর 
জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছেন, তিনিই কেবল ভিক্ষা করিয়া নিজের 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারেন । ২৭১। 

প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্নব্যক্তি, ভবিষ্যতের জন্ত ভিক্ষা সঞ্চয় 


ষষ্ঠ অংশ । ৯ 


করেন না। তিনি কোন প্রকার প্রভোলনে প্রলোভিত হন 
না। ২৭২। 
যাহার প্রতি তোমীর বিশেষ প্রেম আছে, তাঁহাকে তুমি 
বিশেষ জান। এই জন্য বলি প্রকৃত দিব্যজ্ঞান ধাহার হইয়াছে, 
তাহার দিব্য প্রেম আছে । দিব্যজ্ঞানী কখন দিব্যঞ্রেঙ্গবিহীন 
হইতে পারেন না। দিবাপ্রেমিকও দিব্যঙ্ঞান শৃশ্ত নন। ২৭৩। 
দিব্যজ্ঞানযোগে যে ধ্যান কর! হয়, তাহাও দিব্যপ্রেমের 
পরিচ'য়ক | দিব্যপ্রেমনোৌগে যে ধ্যান করা হয়, তাহাও দিব্যজ্ঞানের 
পরিচায়ক । ২৭৪। 
পরব্রদ্মে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাহার যোগানন্দ লাভ হই- 
পাছে । প্রত ধ্যানস্থ যিনি হন, সেই ধ্যানের সময় যে আনন্দ হয়, 
তাহাকে ধ্যানানন্দ বল। যায়। ভগবানে ধাহার প্রম হইয়াছে, 
কান্তার (প্রয়ানন্দ লাভ হইয়াডে । ২9৫ ৭ 
যদিজীবের শোক দুঃখ নাঁনা প্রকার বোগের কষ্ট এবং 
মৃত্যু যন্ত্রণা না থাকিত, তাহা হইলে সে নির্ধাণমুক্তি চাহিত ন|। 
তাহ! হইলে পে জন্মাতে ভয পাইত না । ২৭৬। 
অবস্থ। বিশেষে স্নেহ, মমত।, বন, ত্রমেব বিশেষ আবহ ক 
আছে, অবস্থা বিশেষে দরার বিশেষ প্রয়োজন । এ সমস্ত যদি জীব 
জন্তুর না থাকিত, তাহা! হইলে অসহায় শিশুর প্রতিপালন কি 
প্রকারে হইত? পীড়িত ব্যক্তির সেবা! শুশ্রযাই বা কি প্রকারে 
হইত? দরিদ্রের দারিদ্র ভঞ্জনই বা কি প্রকারে হই ত শোকা- 
তের শোক নিবারণের উদ্যমই বা কি প্রকারে হইত তাহা 
হইলে শাস্তি হীনকে শান্ত করিবার চেষ্টাই বা কে করিত? *্ 
নমন্ত মনোতৃত্তি বিশেষ ঝিশিষ প্রয়োরন সাধনজন্ত ঈত্বর ?কর্তৃক 
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গ্রদত্ত হইয়াছে । প্র সমস্ত বৃত্ি নিস্তেজ করিবার উপায়ও ঈর্বর 
করিয়াছেন । বীহারা রাম সর্বস্ব জানিয়াছেন, বাহার রামগত 
প্রাণ হইয়াছেন, ধাহার! প্রক্কৃত উদাসীন হইয়াছেন, হারাই 
সেই উপায় অবলগ্বন করিয়াছেন । ২৭৭। 

শঙ্দীরিক নান! পীড়া এবং আহার করা যদি না থাকিত, 
তাহ! হইলে কাহারো সঙ্গে সন্বন্ধ না রাখিলে চলিতে পারিত। 
এ সকলের সম্পূর্ণ অধীন যে ব্যক্তি, সে একেবারে নিঃসশ্বন্ধ কি 
প্রকারে হইবে? দেখা গিয়াছে, মহামহা সাধুর পীড়া হইলেও 
সেবা শুশবার আবশ্যক হয়। পেবা শুঞধার আবশ্তক হইলে, 
নিঃসন্বন্ধ কি প্রকারে হওয়া যাইবে ? ২৭৮। 

ধাহার কিছুই অভাব নাই, তিনিই ধনী | বাহার কোন 
অভাব আছে, তিনি নির্ধন। ২৭৯ | 

তোমার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়। ধীহারা তোমাকে ভাঁলবানিয়া- 
ছেন, তীহাদের ভালবাসার বিশ্বাম নাই, তাহাদের ভালবান! 
অস্থায়ী। তোমার রূপ বিকৃত হইলে তাহাদের ভালবাসা অন্তর্ধ্যান 
হইতে পারে। যে দকল গুণে তুমি তাহাদের ভালবাসার পাত্র 
হইয়াছ, সেই সকল গুণের ব্যতিক্রম দেখিলেই ভালবাসা অধ হয়। 
তোমার রূপ গুণে মোহিত না হইয়া, তোমার রূপ গুণ হেতু না 
করিয়া, ধাহার। তোমাকে ভাঁলবাসিতে পারিয়াছেন, তাহাদের 
ভাল্বাসাই প্রন্কত ভালবাসা । তাহাদের ভাঁলবাদাই নিষ্কাম 
শুদ্ধপ্রেম নামে অভিহিত হইবার যোগাও ২৮০ 

চদ্দু বুজিলে কিছু দেখিতে পাই ন1 চক্ষু খুলিলে সকল 
দেখি। এর প্রকারে যিনি সংসারে অ'সক্ত এবং অনাসক্তি হন, 
 তিনি,সংসাৰের অধীন নন। লংসার ভাহার অধীন । ২৮১। 


যষ্ঠ অংশ । ২১ 


আমার বারম্বার দেহতুযাগই বারম্বার মৃত্যু ' এবং বাঁরদ্বার দেহ 
ধারণই বারম্বার জন্ম । ২৮২। 

তুমি অজড় হইলেও [ৃতীমাঁর জড়ের সঙ্গে বিশেষ সন্বন্থ 
আছে। কতকগুলি জড়ের দ্বার তোমার স্থথোৎপাঁদন হয়, আর 
কতকগুলির ছার! ছুঃখ হয়। বিদেহ কৈবল্য ব্যতীত জক্কের সঙ্গে 
অজড়ের সন্বন্ধ ঘোঁচে না। জড়ের সঙ্গে অজড়ের সন্বন্ধ থাকায় 
অজড়কে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ২৮৩। 

জগতের সমস্ত লোকের ধন ও স্নেহ একটা লোকেরও জীবন 
রক্ষা হয় না। জীবন অমূল্য । এমন যে গ্রেষ, যাহাকে 
“বাইবেলে” গভ” (9০৭) বলা হইয়াছে, তাহাও জীবনের মৃল্য 
হইতে পারে না । জীবনের তুলনায় তাহাও অতি সামান্য | ২৮৪। 

নিজ জীবনে বীতরাগ অধিক ছঃথ শোক, অধিক অন্গতাপ 
এবং অধিক হতাশ্ীন ব্যতীত হয় না । ২৮৫ | 

জীবনে বীতরাগ জ্ঞানের চিহ্ন নর 1২৮৬। 

নৃতন কলপী ও ফেঁসে যায়! সদাপ্রস্থত শিশুরও মৃত্যু ভয়। 
সকল লৌকও মরে এবং অতি ছুব্বল লোক ও দীর্ঘকাল বেঁচে 
থাকে । ২৮৭। 

গাভী ছুগ্ধদীনে মাতার কাধ্য কবে, এই জন্য গাভীর মাংস 
খাঁওয়া নিষিদ্ধ । ২৮৮। 

যাহাঁরা উপকার করে, তাঁহাদেরই কি অপকাঁর করিতে হয়? 
তাঁহাদেরই কি হত্যা ফ্রিতে হয়? গাভী তোমাদের অতি 
শৈশব হইতে ছুপ্ধদানে পৌষণ করিতেছে । গাভী মাতার স্তায় 
উপকাবরিণী, মাতৃদুগ্ধ কেন্তুল শৈশবে পান কর। গাভীছুগ্ধ জম 
হইতে মৃত্যুকাঁপ পর্যন্তপ্ান কর। মেষ এবং ছাগলের লোমে 
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তোমাদের শীত নিবারণের বন্তর প্রস্তুত হম। তাঁহাঁদেরও হত্যা 
করিয়া থাক। ২৮৯। 

অনেক সময্বে এক ব্যক্তি অপরকে স্থল বুদ্ধি বলিয়া গালি 
দের শোনা যায়। বাস্তবিক কাহারো স্থলবুদ্ধি নাই। সকলেরই 
শু বুক্ষি। বুদ্ধি কোন স্থল সামগ্রী নয়। উহা এক প্রকার 
শক্তি। এ শক্তির নান! প্রকার ক্রিয়াশক্তি আছে। এ নানা 
প্রকার ক্রিয়শক্তিই এঁ একবুদ্ধিশক্তির নান! বিকাশ। ২৯০ । 

বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সর্বদী লোভ সম্বরণ করিবেন। নির্পোভ 
ছওরাই খুব ভাল । যেমন অগ্তের প্রত্যেক সামগ্রীতে লোত্র 
হওয়া দৌধ, তদ্রপ অন্বের রমনীতে ও কন্তাতে লোভ হওয়াও 
দোষ । ২৯১। 

পাইথানার পিপীলিক্কা। অনেক সময়ে আমাদের কোন কোন 
খাদ্য দ্রবো এবং দেবতার নৈবেদ্যে বিচরণ করে। সম্পূর্ণ 
শুদ্ধাচার করাই দুধর। ২৯২। 

কে কাঁর কি গ্রতিগ্রহু করে? কারকিধন আছে? সকল 
ধনই ভগবানের | ধনী নামে ফীহারা খ্যাত, তাহারা সকলেই 
ভগবানের ভাণ্ডারী । যাহার কাছে থেকে যাহা পাও, তাহা 
ভগবানের প্রদত্ত । ভগবানের নিকট প্রতিগ্রহ করে না, এমন 
কে আছে? মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ নানা মনসিকবৃত্তি এ সমন্তই 
ভগবান্‌ দত্ত। ভগবানের স:মগ্রী প্রতিগ্রহ না করিয়া কে 
জীবিত থাকিতে পারে ? ২৯৩। 

বিন ত্রহ্মার মুখ থেকে ত্রাঙ্গণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এক সমরে 
স্গঠৃক্ষবে স্বীকার করিয়াছেন, বাহার মতে ্রাহ্মণআত্মা ব্রহ্মার 
মুখ থেনে জাত হইন়্াছেন বলিয়া সেই -নীত্মাকে ত্রাঙ্গণ জাতি 
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বলা হয়। তিনি আবার “দণ্ডী” হইয়। কি প্রকারে একেবারে 
আত্মাকে জন্মবিহীন বলিয়া বসিলেন? তিনি সেই ব্রাহ্গণ 
আত্মার একেবারে জাতি নই বা ক প্রকারে বলেন ? ২৯৪ । 

সময়ে দমূয়ে ভ্রান্তিবশতঃ নিরপরাধিকেও অপরাধি বলিয়া 
বোধ হয়। ২৯৫! 

নিরপরাধী জীব নাই। ২৯৬। | 

নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলে রমেই অপরাধ করা কমিরা 
যায় । ২৯৭। | 

অরক্ষিত। কগ্ার প্রতি লোভ 'দাঁনক্তি হওয়াও দূয্য। কারণ 
কাহারো কোন বস্তর প্রতি লোভই অপরাধের ও পাপের 
হতে ] ২৯৮ । 

কন্ঠার দেহ ভাঁহার মাত। পিতার, কারণ তাহার দেহ তাহার 
মাতা পিতার দেহের অংশ । কন্তাকে শৈশবে ও বালো তাহার 
মাতা পিতা! বিশেষ বে ও শ্লেহে লালন পালন করেন, এই জন্য 
কন্তাতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । এই জন্ত হিন্র বন্তার 
বিবাহের ভার তাহার মাতা পিতার ইচ্ছার হয়। পিতা মাতা 
যাঁকে অর্পন করেন, সে তারই হয়। এই জন্য সে কন্ঠার নিজের 
মতে ব্যভিচার দোষ । ২৯৯ | 

যে কন্তা এক জনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মা বাপও 
তাহাকে অন্তকে আর প্রদান করিতে পাবেন না। কারণ এক 
জিনিষ অনেককে দেওয়া বার না, যে কন্ঠ! এক জনকে তাহারা 
দিয়াছেন, তাহা ধাহাকে দিয়ছেন, ভাহারই হইদাছে।৩০০। 

জলপান করর। বন্ধিতে পার না, আমার তৃষ্ণাও নাই, ভূষ্ত! 


নিংডি করাও নাই। ভক্ষণ করিনা বলিতে পার না» আমার 
১৭ 
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ক্ষুধাও নাই, ক্ষুধা নিবৃত্তি করাও নাঁই,। অগ্রিতে হস্ত দিয়া 
বলিতে পার না, আমার হস্ত দগ্ধ হবে না। তুমি পাপ পুণ্য 
করিয়া বলিতে পার না, তোমার পাপ পুণ্য নাই । : তুমি পাপ 
পুণ্য উভয়ই যখন করিবে না, তখনই তোমাঁন পাপ পুণ্য থাকিবে 
না। ৩০ &.। 

যদ্যপি কতকগুলি শাক্তশান্ত্র অনুসারে যত পুরুষ তত শিব, 
স্বীকার কর, যদ্যপি “অধ্যাত্ব রামায়ণ” অনুসার যত পুরুষ তত 
রাম স্বীকার কর, তাহ! হইলে জগতের সকল জাতীয় পুরুষকেই 
শিব ও রাম বলিতে হয় । শ্রী সকন গ্রন্থের মতে সকল জাতীয় 
প্রকৃতিকে মীতা-শক্তি বলিতে হয় 1 ৩০২ । 

কতকগুলি লোক আছেন, তাহাদের প্রকৃত গুরুভক্তি নাই, 
অথচ গোড়া করে গুরুকে খুব বাড়ান । ৩০৩ । 

“ুদলমান” জাঁতি হইবার বহকাল পুবেবও আর্ধা মুনি ধষি- 
দের দাঁড়ীছিল। কোন আরা সন্তানের দাঁড়ী দেখিলে তাহাকে 
মুসলমান বলিয়া অবন্ত! কিও না, কারণ দাঁড়ী রাখার জন্ত সে 
ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করায় শ্মস্রবিশিষ্ট প্রাচীন মুনি খষিদেরও 
অবজ্ঞা, করা হয়। ৩০৪ | | 

ভ্রমণ করিতে করিতে তীর্থ করিলে অনেক তপস্তাও করিতে 
হর. কারণ ভ্রমণে অনেক শারীরিক কেশ সহ করিতে হয়। 
তীর্থ করার উদ্দেশ্ঠ তীর্থ এবং তপস্তা উভয়ই | ৩০৫। 

_ সমুদ্রে জলমগ্ন হইলে যেমন আকুবাকু, করিতে হয়, তদ্রপ 
দুঃখদাগরে ডুবিলেও করিতে হয়। ৩০৬। 
যোব কথায় অধিক যুক্তি, তাঁর অধিক ল্লংশয় । ৩০৭ | 
_ যার্ননে অধিক সংশর, সে অধিক তকিক | ৩০৮। 
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পণ্ডিতে পণ্ডিতে কত তর্ক হয়। উভয়েই নিজ প্রিয় শাস্ত্র 
সুদারে নিজ মতসমর্থন করেন ও অপরের মত খণ্ডন করেন। 
অঞ্চ উভয়েই খুখে বলেন, মস্ত আর্ব্যশান্ত্রই মান্য করেন। যদি 
তা করিতেন, তাহা হইলে উভয়েরই কোন আধ্্যশান্ত্র সম্বন্ধে 
মনে তর্ক উপস্থিত হইত না; এ প্রকার শাস্ত্রীয় তর, শান্তর 
অমান্ত করা মাত্র। কেবল তর্ক কর্তাকে অমান্ত কর! 
নয় । ৩০৯ | 

তকে অহনার, অভিমান, রাগ, অশান্তি ও অন্তু্ণর জন্ম। 
তর্কে জিতিলে অনেকেরই অহঙ্কার ও আন্মগ্রাঘা হয়। হারিলে 
অভিমান, রাগ, অস্তুথ ও অশান্তি হয় । ৩১০ । 

নিজের কথার অপরে প্রতিবাদ করে, প্রার কেহই পদ্ৃন্দ 
করেন না। প্রতিবাদের প্রতিবাদ না করতে পারিলে, বরঝঃ 
যনোকষ্ট হয় । ৩১১ । 

নিজে বুঝিবাঁর উদ্যম খুব কম লোঁকেরই হয় । অন্যকে বুঝাই 
বার উদ্যম অনেকেরই আছে। ৩১২ । 

অধিক সন্ত্রম ধাহাদের আছে, তাহাদের অর্ধেক খাতির ন। 
করিলে অপমান বোধ করেন । তাহাতে তাহাদের ব্াগপ্ত 
হয় 1 ও১৩। 

কোন কার্য্য ও ঘটনাই নিহেতু নহে । ৩৯৪) 

প্রশংসা যে চার, তার নিন্দা হশ। প্রশংনা যে চার লা) 
তারই প্রশংসা হয়। ৩১৫। 

এমন কার্ধ্য কর! ভাল, যাতে নিজের এবং অপরের অনিষ্ট 
না হয়। ৩১৬। 

সকল লোকের সমাপন শারীরিক বল নয় যেমন, তদ্রশ সকল, 
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লোকের সমান মানসিক শক্তি নহে । আমার অপেক্ষা তোমার 
অধিক শারীপ্িক বল আছে, আমি তোমার নিকট পরাস্ত হইব । 
তুমি আমাপেক্ষা শারীরিক বলে শ্রেঠ। আমাপেক্ষা বাহার 
জ্ঞানশক্তি অধিক, তিনিও আমাপেক্ষা শ্রেঠ । ৩১৭। 

আরবি আত্ম! কি অনাত্মা আমিই জানি না, তার তুমি কি 
জানিবে? ৩১৮। 

বেলেমাছ বালি খায়, পকাল মাছ পাঁক খার, কাঠঠোকুরা কাঠ 
থায়, শূকর বিষ্ঠা খায়, ছাগল প্রভৃতি তৃণপত্র খায় । তবে ত্যজ্য 
কি বলিবে? বিঠ। মানবের অথাদ্য, কিন্তু শুকরের খাদ্য | ৩১৯। 

আমাকে কেহ উত্তম বলিলে উত্তষ হব না । আমাকে কেহ 
অধম বলিলে অধন হইব না। আমি যাহা তাহাই থাকিব । যাহার 
যাহা ইচ্ছা বলুক | ৩২০। 

আমরা শ্রেচ্ছ ও ঘবন রাজাঁকে মানত করি। তবে শ্লেচ্ছ ও 
বন সাধুঝে মান্য করিব না কেন? ৩২১। 

তুমি বারধী'র জাত হইবে না, তুমি একবার জাত হইয়া, 
তোমার এক জাতি, জাতি অর্থে জন্ম । ৩২২1 

যে দেহাশ্রয়ে এখন রহিরাঁছ, নে দেহ ভিন্ন অন্তান্ত দেহাশিত 
যে যে সময়ে ছিলে, সেই সেই সময়ে তোমার জন্মও হয় নাই, 
সেই সেই সময়ে তোমার পিতা মাতাও ছিলেন নাঁ। এ দেহা- 
রয়েও তোমার পিতা মাতাঁ নাই। কিন্তু এই দেহের পিতা 
মাতা আছেন। তাহাদের দ্বারা তোমার এই দেহের জন্ম হই- 
'স্বাছে। তাহার! এই দেহকেই পুত্র বলিয়া জানেন। এই দেহ 
ত্যাগ করিয়া অন্ত দেহাশ্রয়ে তুমি তীহীদের সম্ুখে উপস্থিত 
হইলেও সাহার! তোমাকে চিনিবেন না । )এই জড় দেহ তাঁহা- 
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দের পুভ্র। এই জড় দৈহ এখনও শব, তুমি এই জড়দেহ ত্যাগ 
করিলে, ভধনও উহা শবই থাকিবে । . তুমি এ দেহে না থাঁকিলে 
ইহা ইহার পিত! মাতার মৃত্যুতে তাহাদের পিও দ্রিতেও পারে 
ন।। তাহার্দের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেও পারে না। এই দেহ 
জড়। ইহার নিজের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রন্ধাও লাই, ইহা 
নিজ পিতা মাতাঁকে যর করিতে ও পারে না । ইহার কোন বোধই 
নাই। ইহা কিছুই করিতে পারে না, কারণ ইহা শক্তি নয় । ৩২৩1, 

তোনার রূপ তুমি রূপ নও । তোমার আকার। তুমি 
আকার নও। তুমি রূপবান্‌। তুমি সাকার। ৩২৪। 

তুমি শব হবেনা । তুমি দেহত্যাগ করিলে তোমার দেহ 
শব হবে। এখনও তোমার দেহ অশব নয়; তুমি দেহে ব্যাপ্ত 
আছ বলিয়াই দেহ অশব বলির প্রতীরমাঁন হইতেছে । ৩২৫ | 

বালক দুই প্রকাঁর। সচৈতন্ত বালক , আর অচৈতন্ত বাদ্গক। 
সাধারণ বালক অচৈতন্য | আর অপাধারণ প্রব, প্রহলাদ, শুকের 
মতন বালক সটৈতন্য | | ৩২৬। রর 

আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া কেহ প্রণাম করিলে বলেন, তোমার 
চরণে তুমি প্রণান করিলে। আপনার চরণ এ গ্রণত ব্যক্তির 
চরণ বদি আপনার বোধ থাকিত, তাহা হইলে এ ব্যক্তি আহার 
করিলে, আপনার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত । ৩২৭। 

অধিক মিষ্ট বাগ্রী থের়ে চিনির কিন্বা মিছরীরপানা ভাল 
লাগে না । মহাঁপুরুধের উপদেশ সকল শুনে এবং তীহার ভাব 
মহাভাবও সমাধি দেখে কাহারে উপদেশ শুনিতে ও ভাব প্রস্থৃতি, 
দেখিতে ভাল লাগে নি। ৩২৮। নর 

কারারুন্ধ ব্যক্তিকে বাঁজীজ্ঞা ব্যতীত ক]ুরাধ্যক্ষ মুদ্ত' করিতে 


১৯৮ সর্ববধন্ম নির্ণয় সার । 


পারেন না। সাধু ও ভগবানের আদেশ বাস্তীত সংসাররূপ কারা- 
গারে বন্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারেন না । কারাধ্যক্ষ রাঁজাঙ্ঞা 
বাতাত কোন বন্দিকে মুক্ত করিলে তিনি দণ্ডপান । ৩২৯। 

দেব দেবীর পুজার সময় স্থুকোমল পুশ্পের আবশ্বক | ভাব্‌ 
কাটিবারক্পীময় কঠিন স্ৃতীক্ষ অস্ত্রের আবশ্তক । কোমল পুষ্প উভয় 
কার্যোই ব্যবহৃত হয় না। এক ব্যক্তিই উক্ত উভয় কার্যই 
করিতে পারেন । নত্রতা, বিনরেরগ প্রয়োজন ও ব্যব্হার আছে; 
বাগ প্রভৃতিরও প্রয়োজন ও ব্যবহার আছে । ৩৩০। 

এক জনের বিশ্বাস যাহা, তাহা তাহার বোধে অত্রান্ত। কিন্ত 
অন্ত অনেকের বেধে অন্রীন্ত নয় । এক জনের বিশ্বীম যাহা, 
তাহা যে একেবারে অন্রান্ত তাহা বলিতে পার না। ভ্রান্ত তাহাঁও 
বলিতে পার না। তাহ! তোমার বা অন্তের ভ্রান্ত বোধ হইলেই 
নিশ্চদ্র করিয়! বলা যাঁয় না তাহা! ভ্রান্ত । ৩৩২৯ । 

তুমি খাইতেছ, অথচ আহারের ফলত্যাগী কি প্রকারে হবে ? 
কর্ম করিতেছ, তাহীর ফল ত্যাগ কি প্রকারে কর্ধে? বিষপান 
করিলে তাহাঁর ফল অবশ্তই ফলিবে। তবে কর্ম করিয়া কর্মফল 
কি প্রকারে ত্যাগ করিবে? অগ্নিতে হস্ত দিয়া, অগ্নিতে হস্ত 
দেওয়ার ফল কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবে? ৩৩২। 

অধিকাংশ “উপনিষত্” ও “বেদান্তের” মতে ব্রহ্ম বাক্য মনের 
অগোচর। কিন্ত কোন “উপনিষৎ” ও “বেদান্তের” মতে ত্রদ্ধকে 
জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর বল! হয় নাই। বর্ম গুদ্ববুদ্ধি ও শুদ্ধ- 
জ্ঞানের অগোচর নন । ৩৩৩। 

গিব্যজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ষকে যতদুর জানা যায়, তাহা সমস্ত 
বাক্যে প্রস্কাশ করা যায় না। ৩5৪ । 


ষষ্ঠ অংশ । ১৯৯ 


তোমার সন্তানের*প্রতি বাৎসল্যভাব আছে। সে বাৎসল্য 
তাবের কি তুমি সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পান? যে শক্তি প্রভাবে 
কোন মহপুরুষের ব্রহ্গজ্ঞান* হইয়াছে, সে শক্তি কি, তাহাও তিনি 
সম্পূর্ণ বলিতে প'রেন ন” লে ক্রন্ধভ্ঞান কি তাহুও তিনি 
সম্পূর্ণ্ূপে বলিতে পারেন না, যে ত্রহ্ধ সখন্ধে তাহার জ্ঞান 
হইয়াছে, পে ব্রদ্ধ কি তাহাও সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না 
্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে -সই মহাপুরুষের যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, তাহাও 
তিনি নম্পূর্ন্পে বলিতে পারেন না। বাক্যে কেবল তাহার 
আভাস মাত্র প্রকাশ করিতে পারেন । ৩৩৫ 

দৈহিক এবং মানপিক নানা ক্রিরা বত দিন থাকে, ততদিন 
নিষেধ বিনি ও থাকে । নিগুণ, নিক্ষিন, নিক্িকক্প, নিলিপ্ত 
এবং নিরুপীধি হইলে বিধি-নিবেধ কিছুই থাকে না। পানাহার, 
উপবেশন বিচরণ, শত্বন, মলমূত্র পরিত্যাগ এবং কথন প্রস্থতিও 
কার্ধ্য। এ সকল কাঁধ্য ধিনি করেন, তাহার পক্ষে নিষেধ বিধিও 
আছে । যতকাঁল জীবের গুণ, ক্রিয়া দঙ্ষল্প বিকল্প, লিপ্তি 
এবং উপাধি থাকে, ততকাল জীবকে শিব ব্ল। যায় না। 
মনের সঙ্কল্প বিকন্প থাকিতে জীবকে নিব্বিকল্প শিব বলা 
অবিধি। ৩৩৬। 

কাহার ছঃখে ছুঃখবোধ, কাহার প্রতি দয়ার উদয়ও প্রেমের 
স্বস্তি আমার নিজের ইচ্ছায় হর না, কিন্বা কাহাকে ভালবাসিবার 
লোক আছে বলিয়া, কাহার প্রতি দয়া করিবার লোক আছে 
বলিয়া, কাহার ছুঃখে সমছুঃখী হইবার লৌক আছে বলিয়া এ 
সকল হতে আমাদের মু বিরত হয় না। কাহাকে তাঁলবাসিবার 
লোক থাঁকিলেও তাহার ধুতি ভালবাসা হইতে প্ধরে | কাঁহাকে 


২০০ স্ববধন্ম নির্ণর সার । 


দয়! করিবার লোক থাকিলেও তার দুঃখে দয় হ'তে পারে। 
কাহার দুঃখে দুঃখবোধ করিবার লোক থাকিলেও তাহার ছুঃখে 
ছঃখবোধ হ'তে পানে। তবে একজনের ছুঃখে সকলেরই ছুঃখ 
বোধ হয় ন। ও তাহার প্রতি দয়া হয় না। এক ব্যক্তিও সকলের 
প্রেমাম্পদ' নয় । ৩৩৭ । 

আগে মদন ভল্ম করে শিব প্রকৃতি সঙ্গ উরেছিনেন। 
“নদনভন্ম বত দিন নী হয়, ততধিন প্রক্কতি সঙ্গ কোর না। সাধা- 
রূণের ভিতরে মদন রয়েছে, সাঁধারণে কোন্‌ সাহপে প্রকৃতি সঙ্গ 
করিতে সাহন পান? এই প্রকৃন্তির ভিতর থেকে পরমা 
দেখা যায়, যদি মদন ভিতরে না থাকে । শিবের ভিতরে মদন 
সেঁদতে পারে নাই, তাকে বাহিরে থেকে কাবু কব্বার চেষ্টায় 
ছিল। মদনের সাধ্য কি বে, বিনি মদনমোহনের মোহিনী হঃয়ে- 
ছিলেন, তাঁকে মোহিত করে। সয়তানাকি পুক্র ভাবাপনন ঈশ্বরের 
মোহ জন্মাতে পারে ? ৩৩৮। 

 শুষ্ককাষ্ঠখানি অনেক দিন ভূগর্ভে রাখিলে উহা মৃত্তিকা 
হইবে । সেই মৃত্তিকা পরীক্ষা করির! বৃক্ষের অথবা বীজের মুল 
পরমাণুর অস্তিত্ব নির্ণয় কর! যাইবে না। এ্রকাষ্ঠথানি পোড়াইয়া 
ছাই করিয়া রসায়নবিদ্যা দ্বারা দেই ছাই পরীক্ষা করিলেও বৃক্ষের, 
অথবা! বীজের মূল পরমাণুর অস্তিখ নির্দেশ করা! সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
“ফিণ্ট” প্রন্থতির মতে থে মুলপরমাণু €কোন ইন্দ্িয়ের গোচর 
নহে, তাহা কি প্রকারেই বা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কোন ইন্দরি- 
ফর গোঁচব হইবে? মুল পরমাণু । ৩৩৪ | 

সকল জড় পদার্থের মুলপর্মাণু রি এক নয় বল, যদি 
প্রত্যেক জড় পরশুরিই মূলপরমাপু অজঠঅমর বল, তাহা হইলে 


যষ্ঠ অংশ । ২০১ 


তুমি এ জড় দেহ ভিন্ন*অপর কিছু নও বলিতে পার না, তাহ! 
হইলে এীজড়দেহ নষ্ট হইলে আর অবশিষ্ট কিছু থাকে নাও 
বলিতে পার না । ৩৪০। 

এই জড় দেহ নাশের পরে যাহা! থাকে, তাহাকে এই জড় 
দেহের অজ, অমর, নিতাপরমাণু বলিতে হয় | গ্গে পরমাণু 
“কিন্টের” মতে অপরিবর্তনীয় যাহা, তাহার কোন গুণও নাই, 
তাহার কোন কার্য ও নাই । “বেদান্ত” মতে সেই অপরিবর্তনীয় 
অজ, অমর, নিত্য অদৃশ্ঠ পরমাণুকে আত্মা বলিলে বোধ হয় কোন 
দোঁষ হইতে পারে না । ৩৪১ । 

রসায়ন-বিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে স্পষ্টই প্রমাণ 
করা যার ধে, কোন পদার্থ ই নিত্য নহে, প্রত্যেক পদার্থই উৎপন্ন 
হইয়াছে, এবং প্রতোক পদার্থ ই বিনাশশাল। যে পদার্থবিজ্ঞানে 
কেবল অনিত্য পদার্থনিচয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তুমি 
কি প্রকারে সেই পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা কিম্বা কোন্‌ পদার্থ দ্বারা 
কোন অঙ্গ, অমর, নিত্যঅপদার্থ নির্ণয় করিবে? তুমি কি 
প্রকারে অনিত্য পদার্থনিচয় দ্বারা অথবা! থে সকল এস্থে অনিত্য 
 পদার্থনিচরের বিষয় বণিত হইয়াছে, সে সকল দ্বারা অজ, অমর, 
নিত্য মূনপরমীণুর আস্তত্ব সাব্যস্ত করিবে? যেমন অন্ধকার দ্বারা 
কখনই আলোকের কার্য হইতে পারে না, তদ্রপ অনিত্যের দ্বারা 
নত্য নির্বাচন হইতে পারে না। ৩৪২। 

জড় বস্তু সম্পূর্ণ স্টজ্ঞান ; তাহা নিজের বিষয় ও কিছু জানে 
না! এবং অন্যান্য জড়ের বিষয়ও কিছু জানে না। জড় বস্তু অজ, 
অমর, অজড়, অবস্ত সন্ন্ধও কিছু জানে না, জানবার শক্ষ্ষিও 
নাই। নিজের অধ্িত্বষ্জীধকশক্তি ব্যতীত এই জড় দেহ* আছেও 


০হ. সর্ববধন্মন নির্ণয় সার। 


বোধ হয় না, এবং অন্ত কিছু আছে তীহাঁও বৌধ হয় না। নিজের 
অস্তিত্ববোধকশক্তি অজড় ও অপদার্থ । ৩৪৩। 

প্রত্যেক পদার্থ জড়। প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্গত গুণ অজড় । 
পদার্থের অজড় গুণ অপদার্থ । তাহা অদৃষ্ত । জড় পদার্থ তৃশ্ | 
জল পদাক্ি। জলের শীতলতা! গুণ অপদার্থ ৷ সেই গ্ীতলতাগুণকেই 
শীতলতাশক্তি বলা হয়। অগ্নির দাহিক গুণকেই দাহিকাশক্তি 
বলা হয়। প্রত্যেক পদার্থে যত প্রকার গুণ আছে, সেগুলির 
মধ্যে প্রত্যেকটাই এক একটী শক্তি । প্রত্যেক পদ্দার্থের অন্তর্গত 
প্রাত্যেক শক্তিই অজড় অপদার্থ এবং অনৃশ্ঠ । ৩৪৪ | 

বোধ কর তুমি সীতার জান না, নৌকা বুড়ি হ'য়ে জলমগ্র 
হুইতেছ দেখিরা অপর কোন ব্যক্তি নিজে পাতার জানেন না, 
অথচ তোমায় ভুলিবার জন্ত ঝাপ পিলে তীর চেয়ে আর নির্বোধ 
নাই। পাপে মগ্ন ব্যক্তিকে অপর পাপা গুরু হয়ে উদ্ধার 
করিতে পারেন না । ৩৪৫ | 

কলাই করা বাঙ্ুনের কলাই বেন সুখ, বাসন যেন ছুঃখ। 
কলাইরপ সুখ অল্লস্থারী ৷ বাঁসনরূপ দুঃখ দীর্ঘ স্থায়ী । ৩৪৬। 
. - কয়লা যে এত মলিন, আগুণে ধরাইলে তাহারও ময়লা যাঁয়। 
মনরূপ করলার জ্ঞানাঁনল লাগিলে তাঁর মল! থাকে নাঁ। ৩৪৭) 

সাধুরাঁও থান, অবতারেরাও খেতেন । ভগবান্কে পাইবার 
জন্য আহার ত্যাগ করিবে কেন ? ৩৪৮। 

দেহ আমরা নই, অথচ, দেহ-সন্বলিজ্ঞ মনুষ্য নামে পরি- 

£গানণিত। হিল্লোল-কল্লোল-চঞ্চলতা-বিশিষ্টা দ্রবময়ী জড়! নদী 

ব্যতীত তদভ্যন্তরে চেতন নদী ও গ্রে অভ্যন্তরে জড়৷ 
মেদিনীঞ আছেন। চেতনা তিনিই রষঈণ প্রতৃতি রাক্ষপগ ৭ 


যঠ অংশ। ২০ 


কর্তৃক উৎ্পীড়িতা হইয়! ব্রহ্মার নিকট নিজ মনোছুঃখ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । যেমন সাধারণ লোকেরা আর্পনাদের আপনারা 
দেখিতে পায় না, তন্তরপ, সাধারণ লোকে মহাহ্ুস্্া চেতনা 
নদী এবং মেদিনীকেও দেখিতে, পায় না । ৩৪৯ । 

এক ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, অঙ্পর এক 
ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়। 
অবস্থান করিলে, তিনি ষেমন জানিতে পাঁরেন না, তিনি যেমন 
সে ব্যক্তির শরীর দেখিতে পান না, তদ্রপ অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে 
বাহার সব্বদা বান করিতেছেন, নিত্য শরিরী সগ্ুণত্রঙ্গ তাহা- 
দের সন্মুখস্থ হইলেও, তাহাকে তাহারা দেখিতে পান না।৩৫০। 

অন্ধকারে পদার্থনিচয়কে আবৃত করিয়া থাকে; কিন্তু 
পদার্থনিচন্কে দেখাইতে পারে না। আলোক পদার্থদিগকে 
দেখার।। তমোগ্ুণ বেন অন্ধকার । সত্বশুণ আলোক । ৩৫৯ । 

কাল অর্থে সদয় । সেই অময়অর্ক কালের মধ্যে থাকিয়া, 
সেই কাঁলমর়ী হইর! যে শক্ত সমস্ত কাধ্য করিতেছেন, তিনই 
কালী। সেই কালীশক্তি কজন, পালন ও নাশ তিনিই 
করেন। দেই শক্তির সকল ক্ষমতাই আছে। তাহার অপার 
মহিমা । ৩৫২। 

কণ্ঠে রুই ধরিতে ধরিতে কূই ভেঙ্গে দিয়ে তাতে আল্‌: 
কাঁংরা লাগাইলে কাষ্ঠ নষ্ট হয় না। রুই ধরিতে ধরিতে প্রত্তি- 
কার ন করিলে, ক্রমে কাষ্ঠ মাঁটা হয়। কুসঙ্গীরা রুই পোকা । 
উহারা কাষ্টরূপ মানুষকে মাটী করে। মাটা করিবার পূর্বে 
এ প্রকার রুইএব ্ ভেঙ্গে দিয়ে, ভক্তিব্প আল্কাতর! 
মাথালে আর নষ্ট হুইবা$ সম্ভাবনা থাকে না। ৩৫৩। 


২০৪ সর্ধবধন্ম নির্ণয় সার। 


গৌলকধাধার মধ্য স্থলে একটি মন্দিব থাকে। যে পথ 
চেনে না, সে ম্দিবের মধ্যে ধাইতে পাবে না) যে চেনে, ০স 
তি নহদেই যেতে পারে। সংসার৪ গোলকবাধা। তন্মধ্যে 
হবি মন্দিরে হবি আছেন । ঘেপথ চেনে, সে সংসাবেও হরিকে 
পায়। হেচেনে না, পেপার না। ৩৫৪। 

তৌমাব ক্ষুধা হইলে, অপবে ববঞ্চ তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির 
সামগ্রী দিতে পানে? কিন্ত ক্ষুধা বোবে দিতে পাবে না। 
ভগবানের ব্যাকুলতা তোমারই হইবে। অপবে তাহা 
কবিষা দিত "্বনা। ৩৫৫। 

জ।খবা ঘৌধিকে ভগবান্কে পাইবাব প্রার্থনা ভগবানৈৰ 
নিকট করবি । আমাদেব আন্তবিক প্রার্থনা সাংসারিক নান! 
সামগ্রী, স্ৃতবাং সেই সকলই প্রণপু হই । ভগবানকে পাইবার 
আন্তরিক প্রার্থন) করিতে, অবঠ্ই তাহাকে পাও) যায )৩৫৬ 

ছোট জিনিস হলেই তাৰ অল্প মূল্য হয না, এমন ছোট ছোট 
হীবক অন, যাৰ মুল্য অনেক টাবাঁ। এমন ছোট মুক্তা আছে, 
যাব মূল্য অনেক | ছোট গিশিব দাম দশ টাকা; সমযে লমষে 
ততোধিকগ হয। ক্ষুদ্র পঞ্চভৌতিক দেহিশিষ্ট সফল খান 

ব মূল্য অল্প নয় । (দহ বিশিষ্ট তগবান্‌ অনুল্য । ৩৫৭ 





